চ ৬ বর রি 
শ এ লে চি ০ তি রঃ 
টি হাস 

এ ০ ক্জিহ- এ 2 
সহিত বন হ 

নি রি এ 


ভ্ঞাঞ্গ। 


ক্ণনা মান্। 


পোন্ঞ্আত খনিয়ারচর | 
সূলা চৌদদ 


নাং কালছিনা, জেল! হিপুরা । 


৮ উমানাথ দটোপাধ্যায় প্রণীত। 


ঘি 
/ 
8. 
রি 


্ রি 7 পেকে ২ 
সবক ও ২৯ 





সংসারসাধন। 


পপ স্কিপ 


হব শু হুস্ভ ভ্ভাঙ্গ। 


(০উমানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত | 
টির এটিররারিতি 
| টি 


রন 


প্রকাশক 
শ্রীচন্দোদয় দাঁস। 
পোঃ আঃ ঘনিয়ারচর। জিলা ত্রিপুরা | 
৮টি বা [6 পি 


পু 0, ত্র টিন? 
নি ৬৫ 


৭) সার্ক এপ 
তৃতীয় সংস্করণ |: ২ রে 


৯৯ ২ ্ 
ৃ সই 1. রি ৯০ 
ঢাঁকা, বাক্জালাবাজার কাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে 
প্রিপ্টায় শ্রাবরদণকাস্ত চক্রবর্তী দ্বার! মুদ্রিত। 


মূল্য চৌদ্দ আন! মাজ্র। 


ওস্হক্ষান্দ্রেন্্ শদ্ছেম্ণ্য | 


নিতাং শুদ্ধং নিরাভাদং নিরাকারং নিরঞ্জনং | 

নিত্যাবোধচিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্‌ । 
আমি বহুদিন হইতে নান! তীর্থ পর্যটন করিয়া, যে সকল রদ্বর[ুজি 
গ্রহ করিয়াছিলাম, তদ্বারা এক একটা শ্রক্‌ বিনির্ষ্িত করিয়া! বিজ্ঞ 
জনগণের ালদেশ স্থশোভিত করিব, ইভাই আমার বাঁসনা জন্মিল, 
এবং তদাশায় উৎসাহিত হইয়া,__“যোগের মোপান” “দ্য স্পরীক্ষা?? 
“অমুল্যধন” “সংসারসাধন” “গুলাউঠ| ও বসন্ত ন! হইবার উপায়” 
নামক এই কয়েক খানি গ্রথিত মাল্য পুস্তকাকারে সাধুজন সমীপে 
উপস্থিত করিয়াছিলাম। তৎপরে ' অবশিষ্ট পুস্তক “সংসারসাধন ১ম ও 
২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ?” “সন্গ্যাসীর মুষ্টিষোগ” “পথের খেয়াল” “বিধবা 
না হইবার উপায়” নামক পুন্তকগুলি সত্বর প্রকাশিত করিব, ইহাই 
বাসন! ছিল; কিন্তু হায়! মন্ুযোর আশ! একেবারে হরাম্পূর্ণ হওয়া হুর । 
আমি “সংসারসাধন ২য় সংস্করণ ১ম ও ২য় ভাগ ও সন্গাসীর মুষ্টিফোগ 
নামক এই দুই খানি পুস্তক মুদ্রিত করিব, এমন সময় মা মহামারার 
ইচ্ছোয় আমার জীবন প্রদীপ নির্বাণোনুখ হইল। এই সময় আমি আমার, 
প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্‌ ধর্মদ্াস সেন কবিরাজের আশ্রমে থাকিয়া জীর্ণ দেহে 
কালাতিপাত করিতে থাকি । মনুষ্যের শত পুত্র বর্তমান সন্বেও যদ্রপ 
শুশ্রুা না হয়; একা বংসু ধূর্মদাস বাবাজীবনের দ্বার! তাহ! মামার পূর্ণ 
হইতে লাগিল। এই ক্ষণভঙ্কুর দেহ আর অল্প দিন অবস্থান করিবে 
জানিতে পারিয়৷ 'আমার অমুদ্রিত পুস্তক গুলির মুদ্রাঙ্কণের তার আনার 
প্রিয় শিষ্য শ্রীমান ধর্াদাস সেন, শ্রীমান কালীপঞ্চ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্‌ 
কালীপপ্রসর্ন সরক্কার, শ্রীমান্‌ টন্দ্রোদয় দাঁস, শ্রীমান্‌ দ্বারকা নাথ মিত্র, 

শ্রীমান্‌ কেশন লাল মণ্ডল গ্রভৃতি মুদ্রাঙ্কণ কার্ষ্যে প্রর্ধন্তত হইবে। 

শ্রাউমানাগ চাট্রোপাধ্যায়। 








অনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং 
জ্ঞানম্বরূপং নিজবোধযুক্তং। 
যোগীক্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং 
শ্রীমদগরুং 'নিত্যমহং নমামি ॥ 
গুরুদেব! এই উত্তাল-তরঙ্গরা শি-সমাকীর্ণ ভীষণ হিংস্রজন্ত পরিব্যাপ্ধ 
ংসার-মহাসমুদ্রে ভাসিয়। ভাসিয়৷ কোথায় এক অনির্দিষ্ট স্থানে যাইতেছি, 
এমন সময়ে আমার পূর্বজন্মার্জিত কর্্মফলবশে জীপনি মহার্ণবযান রূপে 
আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন আমি সন্মুথস্থিত বিশাল তরণী 
আশ্রয় করিয়। “এইবার,আমি বোধ হয় নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে 
পারিব”' এই আশা হৃদয়ে জাগরুক হইল, কিন্তু হঠাৎ মহাকালম্রোন্তের 
ভীষণ আবর্তে পড়িয়া আমার ধৃত মহার্ণবযান জলমগ্র হইয়া গেল; আবার 
আমি সেই পূর্বের মত ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছি। হায়! এই রূপ 
তাবে কি ভাসিয়া, ভাঁদিয়া, জীবনের লক্ষ্য-স্থল ভ্রষ্ট হইয়া দূরে ভাগিয়া 
যাইব। গুরুদেব ! -আপনি যোগীজনপ্রাপ্য লোক হইতে আমায় 
এই আশীর্বাদ করুন, নি্দষ্ট স্থানে উপৃস্থিত হইতে পারি আর নাই 
পারি যেন জন্মজন্মান্তরেও আপনার উপদেশ রাশি হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
জীবনের লক্ষাস্থলটা চিনিতে পারি। জানিতে, পারি আর নাই পারি-- 
পরম কারুণিক, পরম পিতা, পরমেশ্বরের পরম স্নেহ বিনির্দিত এই 
অস্ত ণ দেহের গ্রধান অবলম্বন ইড়।, পিঙ্গলা, ও নুষুক্নার প্রবাহিত পবনের 


বি 


গতি ও তাহার ফলাফল বিষয়, জন্মজন্মান্তরেও যেন জানিবার জন্ত ইচ্ছ। 
করি। সুফল হউক আর নাই হউক, এই পঞ্চভৌতিক সম্মিলিত দেছের 
প্রধান ভৌতিকের প্রভাক তত্ব, জন্মজন্মান্তরেও যেন লাভ করিতে 
চেষ্টা ক্ধরি। চিনিতে পারি আর নাই পারি, ভৌতিক তত্ব রাজির 
পরিভ্রমণ-মার্গ সমূহ, জন্মজন্ার্তরেও যেন চিনিবার জন্ত ইচ্ছ' করি। 
ইহাই আমার প্রার্থনা রছিল। 

আপনি এই দেহ-ধারণ-কাঁলে কঠোর পরিশ্রম করিয়! নান! তীর্থাশিত 
সন্গ্যাসী ও ভৈরবীর নিকট হইতে বহু রত সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, এবং 
উহা দ্বারা সংসার সাধন”” ও সক্ধ্যাসীর ঘুষ্টিমোগ” নামক ছুইটা অ্রকৃ 
গ্রথিত করিয়াছেন। শেষ জীবনে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়৷ আমার ক্ষুদ্র কুটারে 
অবস্থানকালে আমার প্রতি সমধিক স্নেহবশতঃ আদেশ করিয়াছিলেন, 
২স! আমার এই বহুপরিশ্রমলন্ধ মাল্য ইটা যাহাতে সাধুজনহৃদয়ে স্থান 
পায় এক্সপ করিও | * গুরুদেব! আমার এরূপ ক্ষমতা নাই যে,-- 
'আপনার কার্য শ্থচার রূপে সম্পন্ন করিতে পারি। তবে, যেমন 
বত্রসমুৎকীর্ণ মণিতে কোমল স্ত্রের 'প্রধেশ সহজ হয় তদ্রুপ মামি ক্ষুদ্রমতি 
হইয়াও আপনার রচিত পুস্তক জনসমাজে প্রকাশ করিব। আপনার 
আশীর্বাদে আমি এইরূপ ভরসা করি। দেব! আশীর্বাদ করুন, ষেন 
সকল বাধাবিদ্বু উত্তীর্ণ হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারি। 


গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন | 


হে মহোদর়গণ! আমার, গুরুদ্রেব তাহার রচিত পুস্তক সমু প্রকাশ 
করিবার জন্য আমাদিগকে স্লাদেশ করিয়। যান |) আমি প্রথম উদ্যমে কিছু 
বিদ্ব গ্রাপ্ত হই, তৎপরে গুরুদেবের অন্থান্ত প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুত কালী পদ 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত চন্দ্রোদয় দাস, শ্রীফুত কালী প্রসন্ন সরকার, 
শ্্ীধূত কেশবলাল মণল, শ্রীধৃত দ্বারকানাথ মিত্র পতি মহায্মাগণের 


2/৫ 


উৎসাহে ও অনুমতি ক্রমে ১ম ৪ ২য় থণ্ড “সংসারসাধন'” নামক গুশুক 
খানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম । কিন্তু মুনিগণের ও 
মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে । যদি ঘটনাক্রমে অত্র পুকন্তে ভ্রম দুষ্ট হয, তাহা 
নিজ গুণে সংশোধন করিয়া পইখেন। কারণ মহাত্মার মহষ্লেখনী- 
বিনিশ্িি গ্রন্থের ভ্রমশুদ্ধি করা মতসদুশ প্িপ্রমতির সাধায়ত্ নহে। 


গুকাশক ৩৬ 





সংসারমাধন। 


পন চপ 





মূলপস্কজবোগাঙ্গীং কুমারী শ্রীসরম্বতীং 

তর্পযামি কুলদ্রবোস্তব সান্তোষহেতৃনাং ॥ 
সাক্ষাদাত্মবপরে|দগমাং নিজমনগক্ষোভাপহাং শাকিনীং | 
বাক্যার্থপ্রকটমহ% রজক্লাভাং বন্দে মহাভৈরবীং | 


নিঃশ্বাস ও গরশ্বাসের গতি বুঝিরা কাধ্য করিতে পারিলে সাংসারিক, 
বৈশয়িক ও শারীরিক সকল বিষয়ে সুফল লাভ করা যায়। তদ্বিবরর্ণ 
পশ্চাৎ বিশদরূণে বিবৃত কর্সিব। এক্ষণ নিঃশ্বাসের সহিত মনুষ্যগণ, 
দেবগণ, পিতৃগণ প্রত্তির কি সঙ্বন্ধ এবং নিশ্বাসের স্বরূপ, পরিচয় ইত্যাদি 
অগ্রে প্রকাশ করিতেছি । (১)৭ 

নিশ্নলিখিত বিষয় অতি আবগ্কীয় হইলেও, বাহীর পড়িতে বিরক্তি 
বৌধ হইবে, তিনি এ অংশ ছাতা পশ্চাল্লিলিখিতি “আগে ভাল 


০০ 


(১) হুরশান্ত্র ও যোগশান্থ অভিন্ন । 


২ টি শাশিপিকাশি 


ংসাঁরসাধন। 
করিয়া পড়িয়। বুঝিবে | শীর্ষক %বিবয়& পড়িবেন। কিন্তু 


নিম্নলিখিত বিষন্ন পড়িতে একটু নীরস বোধ হইলেও, পরে সরস বম 
উপভোগ করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে? এজন্য নিযললিখিত বিষয় 
পড়িতে অন্থরোধ করি । 


রানির 


ওশন্লোজনীন্স কা ॥ 
[ শ্বাসপ্রশ্থাসের পরিচয় ] 


শান্দে উক্ত আছে যে, ““কায়নগরমধ্োে তু মারুতো বক্ষপালকঃ।” 
মনুষ্যের দেহ-নগর মধ্যে বারু রক্ষপালক, অর্থাং প্রাণ। এই প্রাণ-বানু 
মানবের নিংশ্বীসপ্রশ্বীম | উহার উচ্চ গতি এবং নীচ গতি অন্সারে একই 
শ্বাস বায়ুকে ছুই প্রকার বল। যায় । 
বথী১- 
উচ্ছাস ও নীচশ্বাস 
অর্থীং 
নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস । 
১ম। উচ্ছাস। বাধু আকর্ষণ বা গ্রহণের নাম উচ্ছাস। অর্থাং 
নাসিক! দবার। যে বানু টানিয়৷ লওয় যায়, তাহার অন্য নাম নিঃশ্বাস 
২য়। নীচ শ্বাস। বাব্ুবিকর্ষণ ৭] পাঁরত্যাগের নাম নীচ শ্বাস। 
অর্থাৎ যে শ্বাস পরিত্যাগ করা যায়; ইহার নাম প্রশ্বাস । 
মানবশরীরে দিবারাত্র শ্বাস প্রশ্বাস চলিচতছে । মঙ্গলময় পরমেশ্বারের 
অপার ক্কপার মানবের জা ্রদবন্থায়, নিপ্রিতাবস্থায় সকল সময়েই অনবরত 
্বাসক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে । শ্বাসের বিরাম নাই। সকলেই প্রতিনিয়ত 
শ্বাস গ্রহণ করিতেছে ও বাহির করিতেছে । শ্বাস বাহির হইয়া! মদি দেতে 


রি. ংসারসাধন। ৩ 


পুনঃ গ্রবেশ না! করে, তাহা হইলে মৃত্যু হয়। আঁবার শ্বাস টানিয়া লইবার 
'পর, যদি উহ! পুনঃ বাহির 'হইতে না পারে, তাহা হইলেও জীবের 
যৃত্যু। ইহা! সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন; শ্রধং সকলেই নিজে 
[নজে বুঝিতেছেন। অতএব শ্বাসই মনুষ্যের প্রাণ । এই জন্ত শ্বাসের এক 
নাম প্রাণ। সচরাচর কথার বলে যে,-৮যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ ।” 
ইহার অর্থ যতক্ষণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আছে, ততক্ষণ প্রাণ আছে । শ্বান বন্ধ 
হইলেই পপ্রাণ গেল, অর্থাৎ মৃত্যু হইল। ইহাতে নিঃসন্দেহ বুর্বী যাইতেছে, 
শ্বাস ফ্রীবের প্রাণ। জীবের প্রাণ, বাধুভিন্ত অন্ত কোন পদাথ নয়। 
শান্ত্রেএকবার শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগকে “প্রাণ” সংজ্ঞা! দিয়াঙ্ছেন। এই. 
নিশ্বীসপ্রশ্বাসের ভিসাবে হিন্দ্শীস্ত্রে পল, দণ্ড নির্ণীত হইয়াছে । ভদ- 
ঘা 

একবার নিঃশ্বীস গ্রহণ ও পরিতাাগকে প্রাণ বলে । ইহার ছয় প্রাণে 
পল হয় । ৬০ পলে এক দণও, ৬০ দণ্ডে এক দিকারাত্রি হয়। এই সমর 
নিরূপণের সহিত যোগশান্ত্বেরও মিলন রহিয়াছে । যোগ ও শ্বরশাস্ে 
উক্ত আছে বে, মানুষের এক দিঝারাত্রে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া 
থাকে । (২) ১7৮7 

বথা! --- 

৩১৫৬০ ১ ৬০7-ু২১৬০০ 

পাঠকগণ ছয় প্রাণে পক পল ধরিয়া উপরোক্ত ছিসাবে মিলাইর! 

দেখিবেন যে, দিবারাত্রে ২১৩০০ বার শ্বাস হয়, এবং ইংরাজী হিসাবে 


৮৪ ৩ সাশাাশী পি শটাপাপাপিশতািশা পিপি এশিশীদী তি তি পিপপীপলপ 


(২) ইহাকে অজপাজপ কহে। * মনুষ্টেরস্প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে 
গহ্ংস” উচ্চারিত হয়। এই “হংন” শিবশক্তি স্বরূপ। “হুংস” বিপরীত 
উচ্চারণ “সোহং” জীব সর্বদা জপ করিতেছে। ইহার বিস্তারি্ 
বিবরণ «“যোগ-সোপান” নামক পুস্তকে বলিয়াছি। 





০৮. পি 


৪ সংসারসাধন । 


ী এক প্রাণ ব৷ একবার নিঃঙ্বাস প্রশ্থীম চারি সেকেওে হয়। ১৫ স্বাসে 
এক মিনিট। 

উপরে যতদুর বলিরাছি, তাহাতে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে, প্রাণই 
শ্বাসপ্রশ্বীস এবং শ্বাসপ্রশ্বীনই মানবের প্রাণ । মনুষ্যের প্রাণের, সহিত 
দেবলোক, পিতিলোক ও পৃথিবী প্রভৃতির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও এক সুত্রে 
গ্রথিত এবং দৈবগণ হইতে মানব কত সুক্ষ অংশ, তাহা স্বরশাস্ত্রান্ুসারে 
নিষ্ে বলিতেছি। 

শ্বাসপ্রশ্বান অথব৷ প্রাণের 


কালাদি পরিমাণ । 
এক শ্বীসে অর্থাৎ 
একবার শ্বীসগ্রহণ . 88 রঃ প্রাণ। 
ও পরিত্যাগের নাম 
৬ প্রাণে অথাত 
৬ বার শ্বাস গ্রহণ ও রদ | *-* ১ পল হয়া 
পরিত)াগ করিলে 
৬০ পলে 2 ৫ ১ দও । 
৬" দণ্ডে কিন 
২১৬০০ "প্রাণে ১.১ ১ দিবারান্র। 

(২৪) ঘণ্টা 

৭ দিবারাত্ধে ২ ৮ "১ অপ্তাহ। 
১৫ দিবসে ৭ ১ ,১& ১ পক্ষ । 
২ পঙ্গে ৮০০ *** ১ মাস। 


€ 


২ মাসে ৪০৬ ৮ ৬৬ খত ॥ (৩) 


ভারানানিনা ০০০3153,52522252282555575455575754558757555188 


(৩) সাধারণ মতে . ৬ ধতৃতে এক বৎসর হয়। স্থৃতির মতে 
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৩ খতুতে রর ১৮০৮১ অয়ন | (৪) 
২ অয়নে কিনব! 
৩৬৫ দিনে রি ১১১ ১ বৎসর | (৫) 
মন্ুষ্যের ১ মাসে পু 
* পিতৃলোকের ০.১ দিন। 
মন্ুব্যের ১ বংসরে কি 
দেবতার ......:১০১ দিন। 
মন্ুষ্যের ৪৩২০০০ 
বৎসরে “তর *** ১ মহাবুগ। (৬) 
০ 1 ১ কল্প। 
১কল্েবা 





৩ খতু। মতান্তরে ছুই খই । বথ1,_কান্তিকাদি ছয় মাস শীত ও 
বৈশাথাদি ছয় মাস গ্রীষ্ম | 


(৪) অয়ন যা, টরগ্তরায়ণ ও দর্ষিণারণ । মাঘ হইতে ম্ববাট 
পর্য্যন্ত ছর মাস উত্তধারণ। ইহ। দেবতাদিগের দিন ও অস্থরগণের 
রাত্রি। শ্রাবণ $ইতে পৌষ পর্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ণ। ইহা অন্গুর- 
দিগের দিন ও দেবতাগণের রাত্রি । 

(৫) সকলেই জ্ঞাত আছেন, যে, ৩৬৫ দ্িনে বৎসর হয়। কিন্তু 
'জ্যোতিষের হুক্স গণনানুসাে ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ১২ মিনিট, ৩৫ সেকেণে 


১বৎসর পূর্ণ হয় । আমাদের দেশীর 'জ্যোতিষিধদ গণের মতে ইহা মিলিবে 
বিনা জান না। 


(৩) চারি যুগে ১ এক মহাবুগ। চারি খুগ বথা--সতা, ত্রেতাঃ 
দ্বাপর ও কলি । 


ঙ সংসারসাধন। 


১৪ মন্বস্তরে ব্রঙ্গীর ... ... ১ দিবারাত্রি। (৭) 
৩০ কল্পে ব্রহ্মার  .., ... ১ মাস। 
৩৬০ কনে ব্রঙ্গার ... ,** ১ বৎসর। 
ব্রহ্মা এই হিসাবে ১০০ বসরত্জীবিত থাকেন । 
হ্ধার ১০* বদর .... ... বিজুর ১ দিন। 
ঞেই দিবসের হিসাবে বিষ ১০০ বৎসর জীবিত থাঁকেন। 
বিষ্ুর ১০০ বসরে "৮ মহাদেবের ১ দিন । 


মহাদেব মৃত্যুঙীয়। তাহার মৃত্যু নাই; তদ্বিষয় আকাশতত্বে 
বলিব। । 

উল্লিথিত কালপরিনাণান্ুসারে বুঝ1 যাইন্ডেছে যে, প্রাণ, মন্ুষা, 
পিতৃগণ, দেবগণ পরম্পর সন্বন্ধশূন্ঠ নহে ; তাহা কালপবিমাণ দৃষ্টে মকলেই 
বুবিতে পারিবেন । মানবের প্রাণ ভগবানের অংশ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র 
নাই। শানে ও সাধনবলে স্প্টতঃ দেখ। যায় । 


“প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষু, দিয়া 
প্রাণেন ধাধ্যতে লোকঃ সর্বং প্রাণময়ং জগৎ ।” 


প্রাণই বিষ, প্রাণই ব্রহ্মা । প্রাণই ব্রহ্ম সন্দেহ নাই। ছান্দোগা 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে 


শর ক চর». -০৫৬৮- ০ গ)আ+ এ __ লথ শপ প্পপ্পাপপাশাীসপশা পিপি শি ৭ শোপিস শী পিসী 


(") এক কল্প ঝা ব্রহ্মার এক দিবারাত্ি মধ্যে য চতুদশ : মন্ন্তর হয়। 
মন্বন্তর বাঁ মন্তুর নাম 


্বায়ভূব, স্বভাবিক, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুদ, বৈবস্বত, সীবর্ধি, 


দক্ষসা বর্ণ, ব্রহ্থসা বর্ণ, ধর্মৃসাবর্ণি, রুদ্রসাবণি, দেবসাঁঝণি ও ইন্ত্রসাবর্ণি 
হ্াত্যেক বন্বস্তরে ইন্দ্র, দেবগণ, সপ্তষি প্রভৃতি স্বতন্থ | 


সংসারসাধন। .. পু 


“ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাতি- 
সংবিশস্তি প্রাণমভ্যজিহতে 1” 


এই সমস্ত ভূতই প্রাণে সমভূত, প্রাণে নিমজ্জিত এবং প্রাণেই শ্বাস 
স্তীৰিত। সুতরাং এখানে এই প্রাণ ব্রহ্মনির্দেশক হইয়াছে । 

এইরূপ নানা শাস্ত্র আলোচনা করিলে ও সাধনসিদ্ধ "শ্গীদিগকে 
দেখিলে নিশ্চয় প্রতীত হয় বে, প্রাণই গৌণতঃ চিদাত্মবা। যখন ব্যক্তিগত 
জীবাত্ম। প্রাণবায়ুর সাধন-_সিদ্ধি--ফলে ব্রহ্মের সহিত একীন্তুত উপলন্ধ 
ভন এবং দোহহং মহাবাকোর অর্ধিকারী হন, এরূপ সিদ্ধ মহাপুরুষ নিজ 
প্রাণকে যেমন ব্রন্মবূপ বোধ করেন ; তেমনি জগদস্থ যাবতীয় প্রাণী ব্রহ্গ- 
স্বরূপ, এবং জগৎ প্রাণ (ত্রহ্ধ) মর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং সকল 
তুতেই প্রাণকূপে ব্রহ্ম অবস্থিত। 

জগন্ধাত্রী-কন্পে ব্রহ্মময়ী জগদ্ধাত্রীর স্তোত্রে দৃষ্ট হয়। 

যথা ,-- 

সুক্ষ ।তিসুন্স্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণী |” 


অর্থাৎ ভুমি অতি হুক্মকূপে প্রাণ, আপনাদি বাধু পে জীবদেছে 
রহিয়াছ। | 
জীবের প্রাপই উগবান এবং ভগবান, প্রাণবায়ুক্ূপে সকল ভূঁতেই 
অবস্থিতি কৰিতেছেন সন্দেহ নাই | ভগীরথের কঠোর তপস্তায় ভগবতী 
ভাগীরথী বলিয়াছিলেন যে, জমি যখন্ন মহ্হীতলে পতিত হইব, তখন 
আমার বেগ কে ধারণ করিব ? তছুত্তরে ভগীরগর বলিয়াছিলেন__ 


“ধারযিষ্যন্তি তে বেগং রুদ্রান্তাত্বঃ শরীরিণীম্‌ 1৮ 


“সকল জীবের আত্ম! রুত্রদেব আপনার বেগ ধারণ করিবেন 1” 
গীতায় গোবিন্দের উক্তি__ 


৮ সংসারসাধন ! 


“মমৈবাংশে। জাবলোকে জীবভূতঃ মন।তনঃ |” 
(গীঃ ১৫৭) 

অর্থাং_-এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ । বাস্তবিক জীব 
নিতা কাল বিদ্যমান ব্রহ্ষেরই স্রূপভূভ | মায়িক উপাধি ও অস্তঃকরণ 
ব্যবধানে উহাকে স্বতন্ত্র বলি বোধ হয়। 

ব্রেষ্ইপন্ষদ কি বলেন, তাহাই দেখুন। খাথেদ সংহিতায় 
আছে যে,__ 

“প্রাণ।দ্বায়ুরজায়ত।” 

প্রজাপতির প্রাণ ভইতে বাধু জন্মিয়াছিলেন। এতরেয়োপনিষদে 
দৃষ্ট হয়; বায়ু প্রাণ হইয়া নাপিকাদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
যথা, 

এপ্রাণোভূত্বা নাসিকে প্রবিশদাদি |% 

বেদ, তন্ত্রাদি শান্ত্র আলোচন। করিলে ও কার্ধা কারণ দ্বার প্রত্যক্ষ 
দেখ যার, সকল জীবের প্রাণ বায়ু ভগবানের অংশ। ক্ষ্টিরাজোর সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ মানব তাহা জানিতে বা বুঝিতে ন1 পারিয়া'অবিদ্যা ও মায়াবশে 
নান। দুঃখ যাতনা! ভোগ করিয়া থাকে । 

মানবের প্রাণ যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বারু এবং একবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের 
নাম প্রাণ তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন |: নিঃশ্বীসপ্রশ্থাসের চলাচল 
বন্ধ হইলেই যখন মৃত্ট্য অবধ্ঠান্তাবী; তখন শ্বাস বায়ুই প্রাণ ইহা! অবিসম্বাদিত 
(সত্য । গন্ধর্বতন্্ে উদ্ত হইয়াছে, “প্রাগোবানুরিতি খ্যাতঃ 1” অর্থাৎ 
প্রাণ শব্দে বাযু। এই-নূপ নার্ন! শাস্ত্রে উক্ত আছে। তাহা উদ্ধৃত 
করিয়! অনর্থক পুথি বাড়াইবার প্রয়োজন নাউ। 

প্রাণবাধু (৮) নাদাগ্র হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বাপুত থাকিয়া শরীরে 

(৮) প্রাণাদি বারুর স্ঠায় সঞ্চরণ করে বলিয়া বায়ু নামে খাত । 








সংপারসাধন। ঞ 


বল প্রদান ও চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদাদি কর্দেন্দ্রিয়গণকে বর্ছে 
প্রবৃত্ত করিতেছে এবং উদরমধ্যগত অন্লজলাদি ভুক্ত দ্রব্য পাক করিয়া 
রস, রক্ত বীর্ধ্যাদি রূপে পরিণত করে। যেদেহ লইয়া আমরা গৌরব 
করি-_ অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হইয়! দিপ্বিদিগ জ্ঞানশুন্ত হই-_সেই দেই জল- 
মৃত্তিক! দ্বারা গঠিত মনুষ্য-হস্ত-নির্মিত প্রতিমা প্রতীম জড়দেহ মাত্র। এক 
মাত্র প্রাণবাঘুই অচল জড় শরীরকে সচল ও সর্ব প্রকার কা্ধ্ক্ষম করিয়া 
থাকে | শরীরমধ্যগত শ্বাস বা প্রাণ-বাযু দশ নামে আভহিত ত হইয়া মানব- 
শরীরে সমস্ত কার্ধ্য প্রতিনিয়ত চালাইতেছে। এই দশ বাধুর নাম, 
অবস্থিতি-স্থান, গতি ইত্যাদি জানা আবন্তক। স্বরোদয় "মতে কার্য 
করিতে হইলে, প্রাণ রূপ দশ বায়ুর নাম, রূপ, গতি প্রভৃতি সমস্ত জানা 
আবশ্তাক । এই হেতু দশ বায়ুর নাম স্থান ও কার্য বলিতেছি। 

১। একমাত্র প্রাণ-বাধু বুত্তিতেদে দশ নামে কথিত হয়। 
নথা,__ 

২। অপান বারুর রূপ কাপাসিয়া পোকার ন্তায় রক্ত বর্ণ, কিন্বা 
হূর্য্যান্ত হইবার পূ্বক্ষণে সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশে যে রক্ত বর্ণ মেঘ 
ৃষ্ট হয়, তাহার ন্তায় বর্ণবিশিষ্ট। শুক্র, মূত্র ও অধোবায়ুর নিঃসারণাঁদি 
ইহার কার্ধ্য। 


যথা,__সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে--“প্রাণাদি পঞ্চ বাযুবৎ সঞ্চুরাৎ বায়বো যে 
প্রসিজ্ধাঃ 1৮ প্রশ্নোপনিষদে আছে-_“অহমেবৈতৎ পঞ্চবাত্মানং বিভজ্যেত 
স্বানমবষ্টভ্য বিধায়ামিতি'-_জর্ধাৎ প্রাণ বলিতেছেন যে, আমি আপনাকে 
পঞ্চধা বিভক্ত করিয়৷ অস্বীস্তণ পূর্বক এই শব্দীর ধারণ করিয়া আছি। 
বাস্তবিক প্রাণাদি, বায়ুর স্তায় সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট নহে। প্রাণবায়ব্রন্দের 
/আংশ সন্দেই নাই । ইহা বলিয়া বুঝাইবার উপাত্ব নাই। কেবল ধ্যান- 
যোগগম্য । ধ্যানযোগীই বাধু রূপ প্রাণের মর্ম বুঝিতে সক্ষম । 


৯৩ ংসারসাধন। 


1 ৩। ব্যান বাস্ুব রূপ বিশুদ্ধ স্ব্ণবর্ণ সৃশ | 

৪1 উদান বায়ুর রূপ-_বিছ্যাদগ্নি সদৃশ । 

&। অমান বায়ুর রূপ--গোচদ্ধের স্তায় ধবলাকার। 

৬। নাগবাযুর রূপ--নীলল' মেঘের স্ঠায়। 

৭। কুম্ঘরবাযুর ্ূপ-_গাঢু কম্জবলের সদৃশ । 

৮1 কর নামক বাধুর রূপ--জবাফুলের স্তায় রক্রবর্ণ। ইহার 
কার্ধ্য হণচি (ক্ষবখু) ইত্যাদি । 

৯। 'দেবদত্ড বায়ুর রূপ-_বিশুদ্ধ ক্ষটিকের ন্টায় বণ্বিশিষ্ট। মানবের 
মুখে বে হাই উঠে, তাহা এই বাধুর কার্্য। 

১০ । ধনঞ্জয় বায়ুর রূপ-_বিশুদ্ধ স্বর্ণের সভার বর্ণবিশিষ্ট (৯) 

দশ বায়ুর রূপ তে! ঝাললাম; কিন্তু সকলেই জানেন, বাধুর কোন 
রূপ নাউ । এখন বিজ্ঞীন বলে কত কি আবিষ্কার হইতেছে, কিন্তু বারুর 
বূপঙ্ঞান, কিন্বা রূপদর্শন বর্তমান বিজ্ানব্দিগণের জ্ঞানাভীত। ভারত- 
বর্ষের প্রাচীন আধ্যঞ্চষিগণ বহুসহত্র বৎসর পূর্বে দশ বায়ুর রূপ নির্ণয় 
করিয়া গিয়াছে ।॥ অধুনা ঘর্দি কোন হিুত-নস্তিবাজি বলেন যে, 


পপ পা 





পা পপ পপ ল তপিতিশাশ 


৯ বলি ৯০৯৯ ১ ও পুল 


(৯) ধনগ্জর় ও ব্যান বাষুর রূপ একই প্রকার সব্ণ-বর্ণ হইয়াছে। 
ইহাতে সকলের মনে তর্ক ও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, আবশ্তুক 
সময়ে বাধন কি ধনগ্ুয় বাধু নির্দিইি করিবার উপাম্ম কি? কিন্তু আজি- 
কাল কার প্রচলিত ধরণে পুথিগত বিষ্ঠা কিনব! বিন! গুরূপদেশে স্বয়ং যোগী 
হইলে উপায় নাই । একই স্ববোদয় শান্ত্র ও যোগাদি যোগীগুরর নিকট 
শিক্ষা করিতে হয়। . গুরুমূখে শিক্ষা হইলে শরীরের স্থান কারা বিশেষে 
একবর্ণবিশি্ এ ছুই বান্মুর পার্থক্য বুঝা বায় । ততিম্ন বাজারে প্রচলিত, 


মুদ্রিত যোগশান্ত্র পড়িয়া কি. স্বয়ং হঠাৎ, যোগী লাজিলে বুঝিবার উপায় 
লাই। 





ংসারসাধন। ১১ 


উহ। খবিগণের কল্পনা-গ্রহ্থত ; উহ্থার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু একথা 
কেমন করিয়া বলিব? 

ক যে সমস্ত পড়ার কারণ বায়ু কি রক্তের বিকৃতি বঙ্গিয়া 

দির্বিরেন, সেই সকল এবং ন্যান্ বাঁ, রক্তজ পীড়ায় যোগীগণ 
দশবাবুর রূপ ও পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্বের রূপগুণান্ুমারে আশ্চর্ধ্য উপায় দ্বারা 
বিনা উষধ অতিসহজে রোগারোগ্য করিয়৷ থাকেন ; তাহী”দেধিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। সুতরাং কিরূপে বলি যে, বায়ুর রূপ কর্নাপ্রস্থত। 
প্রকৃত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যাস করিলে, দশ বায়ুর ও পঞ্চভত্বের রূপ 
যখন প্রত্যক্ষ কর! বায়; তখন কোন্‌ সাহসে বলিব যে উহ! কল্পনা 
মাত্র। যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় অলৌকিক ক্ষমতাশালী মহাত্মাগণ, সংসারের 
স্থথ ও ভোগৈম্ব্য তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া শ্বাপদস্কুল গহন বনে ও সুদূর 
হিমালয়ের হিমগর্ভরে অবস্থিতি করিতেন, সেই ধর্দপরায়ণ ভগবন্তক্ত 
খধিগণ আমাদের জন্ত শাস্ত্র কল্পনাবলে মিথ্যা কথা বলিয়! গিয়াছেন 
কি? ভারতবর্ষের বনবাসী খধষিগণ যাহা করিয়া গয়াছেন,তাহা অন্য কোন 
দেশবাসী সভ্যগণ অদ্যাপিজানিতে পারেন নাই। বাস্তবিক বাদুর রূপ' 
জানিতে পারিলে অনেক পীড়। অতি সহজে মারোগ্য করা 'যায়। (১) 





পপ সা সপস্পপপ্পারপ জস 








(১০) ছুঃখের বিষয়, বায়ুর রূপ ও পীড়ার কারণ নির্ণয় ইত্যাদি 
শিক্ষ। ও সাধ্যায়ভ্ত হইলেও চিকিৎস! বিষয়টি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি 
নাই। পারি নাই সাধ্যাতীত বলিয়া নছে। পরষ্মারাধা জনক জননীর 
অপাথিব স্নেহ-মমতা, অন্তরাত্মর ছুংখ-সস্তা ণহারিণী' জড়জীবনের মহীশক্তি- 
্বরূপিণী সদাসরলা সহধর্মিণীর অপ্রতিম ভক্তি, 'ভালরাসা ; আটক অংশ 
মায়ার পূর্ণবিকাশ কন্তার মায় ভুলিয়া সংসারের প্রচুর প্রলোভন হুইতে 
দূরে থাকিব এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ-পথে চিরদিন বিচরণ করিব 


২, পারসাধন। 


যাহা হউক দশবার নাম, স্থান, রূপ ও ক্রিয়! যাহ! বলিয়াছি, তাহাতে 
পাঠকগণ অবপ্তই বুঝিতে পারিবেন যে, বায়ুর সহিত আমাদের দেহের 
কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ । এই বায়ুই দেহের চালক ও রক্ষক এবং মানবের 
আঁয়ুনশক ও আযুবৃদ্ধিকারক । আঁর এই বাযুদ্বারা সাংসারিক, বৈষরি ক 
সকল কার্যে সুফল ও সাধন ভজন দ্বারা ভগবানের সাষুজ্য লাভ কর! 
ষাক়। 

"নিচ প্রাণ, অপানাদি দশ নামে দশ বায়ু কথিত হর; কিন্তৃদশ 
বাষু একমাত্র শ্বাসপ্রশ্থীসক্রিয়াবিশিষ্ট গ্রাণবায়ুর অবস্থ। বিশেষ মাত্র এবং 
প্রাণবাধুউ সব্ধপ্রধান। স্থানভেদে প্রাণবাযুর দশবিধ নাম হইয়াছে । এই 
প্রাণবাধু যাহ! নাপাপুটাদয়। বাহির হইতেছে ও ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, 
তাহারই নাম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। | 

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস (প্রাণের) দ্বারায় কার্য করিতে পারিলে সব্বকার্ধা 
সাধন হয়। প্রীর্ণের স্যার মিত্র ও পরম বন্ধু মানবের আর কিছুই নাই। 
ভগবতীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব যাহা বলিরাছেন, পাঠকগণের গোচনার্থে 
তাঠ৷ প্রকাশ করিলাম । 

দেব্যুবাচ 
দ্েবদেব মহাদেব সর্ববসংসার তারক । 
কিং নরাণাং পরং মিত্র র্ববকা ধ্যার্থসাধনং ॥ 


পপ পা োিশপাোশটিশি পিপি পপাশপাীাাশাপাশীীতি পেশ সপপ্পপাশাপশিটি শশশীশািশাশি শ সক পলা পপশীশিশাশশীশীশ্টীাতি ০5 


আশা ছিল ৷ নুতরাং এ ব্দার, আলোচন। করিবার ততোধিক প্রয়োজন 
মনে করি নাই, সংপারে পুনঃ প্রবেশের ৪ ইচ্ছা করি নাই । কিন্তু হায়! 
মানুষের সব ইচ্ছা! কতঘ পুর্ণ হয়? এখুন ভাবিকেছি, যদি তখন বদর 
পূর্বক উহ! সম্পূর্ণ ।শখিতাম, তবে লোকের অনেক কার্ধো লাগিত। যত- 
টুকু দেখ' শুনা আছেছু তাহা কতক ““মমৃল্যধন? পুস্তকে বলিয়াছি, আর 
কতক ভুলিয়াছি এবং কতক মনে রাখিয়াছি। 
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দেবী কহিলেন,_-সর্বসংসার-ভারক দেবদেব মহাদেব! মনুষ্য গণের, 
পরমমিত্র এরূপ কি আছে, যাহ! ছারা সকল কার্ধ সাধন কর! ধায় 2 

এততুত্তরে সর্বজ্ঞ £হাযোগী নহেশ্বর বলিলেন-- 

প্রাণ এব পরং ছ্গিত্রং প্রাণ এব পরঃসখা | 

 প্রাণতুল্যঃ পরো বন্ধুাস্তি নাস্তি বরাননে ॥ | 

প্রাণই শ্রেষ্ট সথা, প্রাণই পরমমিত্র | প্রাণের তুল্য পরনঞজজু-্ছ্য্য- 
গণের আর কিছুই নাই । 

বাস্তবিক্ষ একমাত্র প্রাণের (নিঃশ্বাসের) দ্বারা কার্ধা করিতে পারিলে, 
এ্হিক, পারলৌকিক সকল কার্য সুসিদ্ধ হয়। প্রাণবাযুর ক্রিয়াষোগে 
যোগপরায়ণ- হ্বোগীগণ লোৌকদুল'ভ বিবিধ ক্ষমতা এবং অসীম অনস্ত ভগ- 
বানের সাধুজা লাভ করিয়া থাকেন । সেই নিঃশ্বাস গ্রশ্বাসের ক্রিয়! দ্বারা 
সাংসারিক, বৈষরিক সকল কার্যে স্থুফল ও দীর্ঘজীবনু লাভ করা অসস্থব 
হাতে পারে কি ? 

নিঃশ্বাসপ্রশ্বীস ক্রিয়াসম্তৃত যোগের দ্বারা যেরূপ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি 
দকল জর্তি বোগসিদ্ধ শুইয়া! পুরমার্থ লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ সাংসা- 
রিক কার্ষো সুফললাভ উদ্দেশ্রে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই 
রি ক্রিন্নানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী | (১১) কিন্ত 


সা শীত তি পিল শীত শপ? সো শিস্পসিিপীজ | বারী? তি ৩০০৪০০০৮০৭৪ 
শশী ২৪ শপ পাশ ৮ শী ক 


(১১) হিনুশাঙজান্যারী জপপুজাদি কার্ধে হ্্ ভি অন্ত কোন 
জাতির অধিকার নাই। আবার অনেক কার্ধো ব্রাহ্ষণ ব্যতীত শূদ্রের 
অধিকার নাই ; কিন্তু আত্যন্ত্লিক ক্রিয়া, ও প্রাণ দ্বারা সকল কার্য সকল 
ফ্রাতিই করিতে পারেন। হাতে জাতিবিচার, ধনের অল্লাধিক্যগা, 
মনের উচ্চনীচতা এবং বংশ-কুলের প্রভেদ কিছুমাত্র আবশ্তক নাই। ইহ! 
প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। ূ : 

৩২ বংসর পুর্ষে, আমি তীর্থপর্ধাউন কালীন হরিদ্বারে অবস্থিতি- 


১৪ গংসারসাধন | 


প্রাণতত্ববিষ্তা গুরুমুখে শিক্ষা করিতে হয়। এইজন্য মহাদেব বলিয়া- 

ছন,-. . 

এবং প্রাণবিধিঃপ্রোক্তঃ সর্বকাধ্যে কলপ্রদঃ | 

জ্ঞায়তে গুরুবাক্যেন ন বিদ্যাশান্ত্রকোটিভি ॥ 

প্রাণ-বাধুর বিধি যাহা, কথিত হইয়াছে, এই বাষু ( ্বাসপ্রশ্বাস ) 

সর্বকার্ষ্যেরট ফল প্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু এই স্বরতত্ববিদ্যা গুরুমুখে 

অবগ, কবে । তছিন্ন কোটি কোটি শান্ত্র পড়িলেও প্রাণ-তত্ববিষ্ঠা লা 

করা যায় না। 


পপ? শিস পপি 


সময়ে জনৈক মুসন্রয়ান ফকীর দেখিয়াছিলাম। ত্ীহার জল্ুস্তান 
বোন্ধে প্রদেশান্তরগত নামক প্রসিদ্ধ দেশে । তিনি মৌলবী সাহে 
নামে পরিচিত । মুসলমাণের তীর্থ মক! কয়েক বার দর্শন করিয়া, শেষে 
হিন্দৃতী্থ ভ্রমণ করিতেছেন । জ্ঞানে ও যোগসাধনে তাহার স্টার উপযুক্ত 
সাধু ত্রমনকারীর মঞ্চে খুব কম দেখিয়াছি । তিনি নদাজাদি নাহ্যানুষ্ঠান 
কিছুই করিতেন না| কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের সহযোগে সাধন করিয়া 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার যোগের প্রভাব এবং তক্জনিত 
লৌকিক ক্ষমতা হরিদ্বার, কুড়কী. এলাহাবাদ* লাহোর প্রন্ততি শ্ানে 
তদানীন্তন প্রবাসী উচ্চপদস্থ কতিপ্ন বাঙ্গীলী বাবু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 
তিনি বোগবলে ভূতভবিব্যৎবেত্তা এবং ষোগবলে অন্তর্ধ্যামী ও মুহুর্তমাত্রে 
শূন্তে বহুদূরে গমনাগমন ক্ষমতাবিশিষ্ট । ভক্তিগুণে বিশেষ কৃপাপার 
*ব্যক্তিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । সেই মহাস্ম। যোগীর স্থিত আমি-ও 
উপরোক্ত স্থানে একত্রে অনেক দিন বেড়াইজ্রাছি। তিনি অতি স্নেইচক্ষে 
অপত্য বাৎসল্যভাবে মাকে দেখিতেন এব দয়! পূর্বক স্বরশাস্ত্রের গুঢ়তত্ব 
ও যোগনাধনের কৌশল, মনঃ স্থির করিবার চমৎকার সহজ উপায় দেহতত্ব 
গ্রতৃতি অতিগুহ্য ও দুর্গত বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া 
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কথাটা অতি প্রকৃত । যিসি বত বউ চতুর, বুদ্ধিমান ও সর্বশান্জে 
পণ্ডিত হউন না কেন; গুরুপ্রমুথাৎ শিক্ষা, উপদেশ বিন! কেহই স্বরশাস্ 
পাঠ. করিয়! প্রকৃত তত্ব বুঝিতে পারিবেরন্না । তজ্জন্ত যাহাতে গুরুসুখের 
উপদেশ ব্যতীত কেবলমাত্র পুস্তক পড়িয়া সকলে সহজে স্বরজ্ঞান 
হৃদয়ঙগম করিয়। সাংসারিক সকল কার্য করিতে পারেন, তদ়দেশ্বে স্পাগ- 
রূপ শ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছি । *এক্ষণ শ্বাসের দ্বারা কিরূপে 
সাংদারিক সকল কার্ধ্যে সিদ্ধিলাভ কর! যায় এবং কিরূপে ভাবি আপদ 
বিপদ মঙ্গলামঙ্গল জানিতে পার! ঘায়, তাহার বিস্তারিত বিধির স্প্রকাশ 
করিতেছি । 

আগে ভাল করিয়া পড়িয়া বুঝিবে । 

মনুষ্যের জন্ম হইতে মরণ পর্যাপ্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রতিনিয়ত 
হইয়! থাকে) অনেকেই বলির থাকেন যে, শ্বাস প্রশ্বাস ছুই নাসিকায় 
সমান ভাবে প্রবাহিত হয় । কিন্তু তাহা খুব ভ্রম । মন্ুয্যের ই 'নাসি- 
কায় এক কালে বাধু বহন হয় না । কখন দক্ষিণশ্ন'সিকায়, কখন বাম 
নাসিকায় বহিয়। থাকে । প্রাতঃক।লে স্ূধ্য উদয়ের সমর হইতে এক 
ঘণ্ট। (২ দণ্ড ), কংল বাম নাসিকায়, আবার এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাসিকায় 
বায়ু বন হয়। এরঁপে দিবারাত্র মধ্যে ১২ বার বাম নাসিকায় বার বার 
দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন করে। প্রভাতে হুর্্যোদয়ের সময় কোন্‌ 
দিন কোন নািকায় প্রথমে নিশ্বাস বহিবে, তাহার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে । 
তদযথা:- । 

রুষণ পক্ষের ডি তি প্রাতঃকালে চি সময় মনুষ্যের 
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বুবি়াছি যে যে, স্বরবলে সমস্ত কাৰ্য করিতে ত ও 'স্লোগসাধনে হ্ মুসলমান 
প্রভৃতি সকল জাতির সমান অধিক'র আছে। অব্য শারীরিক মানসিক 
অবস্থাতেদে ব্যক্কিবিশেষ অধিকারী অনধিকারী, কিন্ত জাতিভেদে নাই। 


৯৬০. সংসার্সাধগ ! 


দক্ষিণ নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহন আরম্ভ হয়ব ২ দও (এক ঘণ্টা) 
পরধ্যস্ত দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস থাকিকী পরে বাম নাসিকাঁয় এক ঘণ্টা বহিতে 
আয়ম্ত করে। ' আবার প্র এক ঘণ্ট৷ পরে পুনশ্চ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস 
আসিয় এক ঘণ্টা থাকে । এ এক ঘণ্টা পরে আবার বাম নাসিকায় 
নিশ্বাদ আসিষা এক ঘণ্টা বহে এইরূপে দিবারাত্র একবার দক্ষিণ 
নাসিকান্রগুকঘণ্ট', এক বার বাম নাসিকায় একঘপ্টা, শাস পরিবর্তন 
হইয়া, বহিতে থাকে 1 কুষ্খ পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া. এই 
তিন দিন হৃর্যোদয়ের সময় প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায়' শ্বাস আরম হয়। 
" চতুর্থী, পঞ্চহী, ষঠী,__তিন দিন হৃূর্য্যোদয়ের সময় প্রথম বান নাপিকায় 
আরস্ত হয়, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী,-তিন তিথিতে দক্ষিণ নাসায় ; দশমী 
একাদশী, দ্বাদশী তিন তিথিতে বাম নাসায়; ্রয়োদশী, চতুর্দশী, 
অমাবস্যা তিন তিথিতে দক্ষেণ নাসায় : প্রথম শ্বাম বহন আরম্ত হইয়া 
এক ঘণ্টা স্থিতি থাকিয়া পর্যায় ক্রমে বহিতে থাকে । শুরু পক্ষের 
প্রতিপন, দ্বিতীরা, তৃতীয়া এই তিন দিন স্ুর্ষ্যোদয় কালে প্রথমে বাম 
নাঁপিকায় শ্বাস বহিতে আরম্ হইয়া এরূপে এক ঘণ্টা স্থিতি হয়। চতৃথী; 
পঞ্চমী, ষঠী,_তিন দিন প্রথমে দক্ষিণ নাসিকানর বাস বহিতে আরস্ত হয়া 
সপ্টমী, অষ্টমী, নবমী,-__তিন দিন ূর্য্যোদয়ের সমর প্রথমে বাম নাসিকার 
শ্বাস বহিতে আরস্ত হইরা রু পক্ষের স্তায় তিন তিন তিথি করিয়! ক্রমান্বয়ে 
প্ররূপ একঘণ্ট| হিসানে এক বার বাম নাসিকার, এক বার দক্ষিণ 
নাসিকার নিশ্বাস বহে । 
খোলসা--কফ্ণ পক্ষের ণপ্রতিপদ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, 
নবনী, ত্রয়োদশী, চতুদ্দীশী, অমাবন্তা “- এই কঠ তিগিতে হৃর্য্োদযকালে 
প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস আর্ত হইয়া এক ঘণ্টা থাকিবে 
পরে বাম নাপিকায় নিশ্বাস আসিয়।, এক ঘণ্টা থাকে, আবার দক্ষিণ 


,সৃংসারনাধন । ১৭ 


নাপিকায় নিশ্বাস আসিয়া এক ণ্ট। থাকিবে ।, এই রূপে দিব! ঝাত্র 
২৪ ঘণ্টার মধো ১২ ঘণ্টা দক্ষিণ শ ১২ খ্টা বাম. নাসিকায় উপরোক্ত, 
নিষ্পমে নিশ্বাস প্রবাহিত হয়। আর কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, 
ষষ্ঠী, «শমী, একাদশী, এই ছয় তিথিতে প্রাতঃকালে সুয্যোদয়ের সম 
প্রথমে বাম নাপিকা য় শ্বাস বহন আরম্ভ হয়। শুরু পক্ষের প্রতিপদ, 
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ও সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুদ্দ শু জ্ধুর্ণিম। 
এই নয় দিন প্রভাতে হৃর্যযোদয়ের সময় প্রথমে বাম নাপিকায় শ্বাস বহন 
আরস্ত হয়। চতুর্থী, পঞ্চমী, ষঠী, দণমী, একাদশী, দ্বাদশী, এই ছয় দিন 
ুরধ্যোরয়ের প্রথম সময়ে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস আরম্ত হইয়া এক ঘণ্ঠী স্টিতি 
থাকে। পরে উপরোক্ক নিয়মে আবার এক ঘণ্টা বাম নাসিকায় ও পুনঃ 
এক ঘণ্টা দক্ষিণ নাঁসকায় পর্য্যায় ক্রমে দিব! রাত্র শ্বাস বহিবে। এইন্ধপ 
নিয়মে শ্বাস বচন মনুষ্য জীবনে স্বাজ্তাবিক। কিন্তু প্রেস ও কফের 
পীড়ার দন্ত এবংশয়ন করিবার ও বসিবার ব্যতিক্রম নিবন্ধন, ইহার 
ব্যতিক্রম হইতে পারে। তত্তিন্ন উপরোক্ত নিয়মে যে তিথিতে কুর্য্যোদয়ের 
সময় যে নাসিকার শ্বাস বন নিদিষ্ট হইয়াছে, সেই নিয়মে প্রত্যহ শ্বাস 
বহন হইলে কোন বিপ্ন হয় না প্রত্যুত, দৈনিক সকল কার্ধ্য সিদ্ধি লাভ 
হইয়া থাকে | যথা সক্ষম হরোদয়ে-_ 

“সুর্ষ্যোদয়ে বদা সূরধ্যশ্চন্দ্রে চক্দ্রোদয়ো ভবে । 


সিদ্ধন্তি সর্ববকাধ্যাণি দ্িবারাত্রগতান্যপি ॥/ 


বঙ্ধার্থ। বেদিন প্রাতঃকালেঃসর্যোদয়র সমঞ্জ বাম নাসিকায় প্রথম 
শ্বাস বহ্‌ন হইবার নিয়ম এবং যেদিন সৃর্য্যোদয়ের সম দক্ষিণ নাসিকায় 
শ্বাস বহন হইবার নিযনম নিরূপিত হইয়াছে , সেই দিন সেই সেই নিদিষ্ট 
নাসিকায় প্রথম বহন আরুস্ত হইলে, কি দিবা কিপরাব্রকালে সকল 


কাধ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে । 


১৮ ফালীরসাধদ ।, 
যদি কোন দিন ৃধ্রোদয়ের সময় উক্*নি়মের ব্যতিক্রম ছয় ; অর্থাৎ, 
গ্' তিথিভে যে নাসিকায় প্রথম বহনৈর নিল্পম, সে দিন যদি তাহা 
বিপরীত ঘসিকায় শ্বাস বহুন হয়, তাহা হইলে সে দিন বড় অগ্তভ 
জানিবে। যথা, ৃ 
". সচন্দ্রোদয়ে দা সুর্ধ্যশ্চন্দ্রঃ সুধ্যোদয়ে যদ| | 
উদ্বেগঃ কলহো! হানি শুভং সর্ববং নিবারয়ে্ড ॥৮ 
অর্থ। যেদিন হৃর্ষ্যোদযের সময় বাম নাসিকায় প্রথম শ্বাস বহনের 
“নিয়ম নিকট আছে, তাহার বিপরীত হইয়া যদি দক্ষিণখনাসিকায় বহন 
হয়, আর দক্ষিণ নীসিকায় বহনের দিম, যদি বাম.' নীসিকাযর় বহন হয়, 
তাহা হইলে সে দিন শুভ হইবে নাঁ। প্রত্যুত, সেই দিন উদ্বেগ, কলহ 
ক্ষতি প্রভৃতি অশুভ ঘটিবে। 
যে দিন এন্ূপ বিপরীত বহন হইবে, সেই দিন দিবারাত্র অষ্টপ্রহর 
মধ্যে কোন প্রহরে কিরূপ অমঙ্গল হইবে, তাহাও নিন্দি্ট হইয়াছে। 
তদযথা,.- 
“যদ। প্রত্যুষকালে তু বিপমীতে'দয়ে। ভবে । 
চন্দ্রস্থানে বহুত্যর্কো, রবিস্থানে চ চন্দ্রমাঃ | 
প্রথমে মানসোদ্ধেগং ধনহানিং দ্বিতীয়কে । 
তৃতীষে গমনং প্রোক্তমিষউনাশং চতুর্থকে । 
পঞ্চমে রাজ্যবিধ্বংসং ষষ্ট সর্ববাথনাশনং। 
সপ্তমে ব্যাধিছুঃখানি অধমে সৃভামাদিশেৎ | . 
অর্থাংস্*গ্রত্যুষকালে যদি নিশ্বাসের বিপরীত বহন হয়, তাহা! 
হইলে:দেই দিন অমঙ্গল দায়ক হইবে। ভাৎপর্ম্য . এই যে উপরোদ্ধ 
তিথি নিষ্মধাহুসারে যে দিন প্রাতঃকালে বাম নাপিকায় শ্বাস বহন 


সি র্ রর | ১৯ 


হ্ইবার নিয়ম, সেদিন যদি তীহা না হইয়া, দক্ষিণ নাঁসিকায় বা 
বহন হয়, কিছ যে দি কু্যোদয়কালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন শইবীর 
ঈনিক্ম, সে দিন যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, ভাহা *ইলে 
প্রথম সময়ে ম'নসিক উদ্বেগ, দ্বিতীয় সমরে ধনহানি, তৃতীয় সময়ে গমন, 
চতুর্থ সময়ে ই্টনাশ. পঞ্চম সময়ে বিত্তবিধ্বংস, ষষ্ঠ সময়ে সব্ার্থনাশ, সগুষ 
সময়ে ব্যাধি ও দুঃখ, অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয়। 1১২) 
ইড়া, পিঙ্গল! ও স্থযুন্নার পরিচয় । 

মানবের যে নিশ্বাস প্রশ্বাস হইয়! থাকে, তাহ ইড়া, পিঙ্গন] ও নুযুষ্া 
নাড়ী পথে হইয়া খাকে। এব এ তিনটী নাড়ী লইয়াই নিশ্বাসের 
সমস্ত কার্য কিন্তু ইড়া, পিঙ্গলা, স্বযুস্না কাহীকে বলে, কোথায় থাকে, 
এবং তাঁহাদের গুণ কি, তাহা উত্তম রূপে অগ্রে না জানিলে নিশ্বাসের 
কোন কার্ধ্য বুঝিয়া কর! ষায় না । বাকরণ ন। প্পড়িলে যেমন সংস্কৃত 
শাস্ত্রে বযুৎপত্তি লাভ করিবার কি বুঝিবার উপায় নাই, তেমনি ইড়া, 
পিঙ্গলা ও সুযুক্া নায়ী নাড়ীর পরিচয় অগ্রে প্রক্কঈরূপে পরিজ্ঞাতি না হুইলে 
স্বরোদয় হাদরগ্গম কঙ্ছিয়! এরকৃত কার্ধ্য কর স্থকঠিন | “অব্যাকরণজ নত 
সদৃশ অন্ধের স্তায় অন্ধকারে হাতড়ান সার। কারণ, প্রাণ-বায়ুর ( শ্বীস) 
বহন যাহা ছুই নাসিক! দিয়! বাহির হয়, তাহা এ তিন নাড়ী পথে হইয়া 
থাকে । অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাস & তিন নাড়ী পাথ গণীয়াত করিয়া থাকে 
এবং এ তিন নাড়ীর ও তন্বেয় দোষগুণেই যাত্রাদি ও সাংসারিক সকল 
কার্ধ্ের ভাল মন্দ ফল হয় (£তাহা পরে ক্রমশঃ বলা যাইবে) এই সন্ত 
সর্ব প্রধান এ তিন নাড়ীর পরিচয় অবগত হঈলে। পাঠকগণ সকল কার্ধ্য 
'করিতে পারিবেন এবং পশ্ানিখিত “দীরধজীবি ও লুস্থ্‌ হইবার উপাক্র 


৬ ০ পোল পপ িসজাপপ পপ আপা | পিট সা পিপিপি পন তাপ এর, ০ লে লাগ আস শপ সিট ই বিন নি 
এ নি বি কন 


(১২) সৃত্যু বলিলে যে একেবারে ভবলীলা সা, জা বুঝিতে 
ইইবে না। প্তরুত্তর কষ্ট, অপমান গভভি মৃত্যুবৎ ঘটন!। 


২৪ সংসারসাধন। 


ইত্যাদি পাঠান্তে যা কাধ্য কদ্ধিতে পারিধেন বলিয়া উহার পরিচ্ক 
বিতেছি। 

ম্নব দেহের পৃষ্ঠদেশে যে মেকনও দেখা যায়, তাহার মধ্যে সুযুয্া? 
নাড়ী। মেক্দণ্ডের বাম পার্খে, ইড়। ও দক্ষিণ পার্থে পিঙ্গলা নাড়ী 
রহিয়াছে । মেরুদণ্ডের বাম পার্থস্িত ইড়া নাড়ী বাম নাসিক পর্বাস্ত 
গিয়াছেশ্স্হৈকদণ্ডের মধ্যদেশস্থিত ন্ুযুয্। নাড়ী নাসিক! ও চক্ষুর 
উপৰিভাগ পর্যন্ত গিয়াছে । ৫১৩) যথা, 


“ইজ তু বামভাগেস্তাদক্ষিণে পিঙ্গলা মত।। 
মধ্যে সুযুজ্গা বিজ্ঞেয়া চন্দরসূধ্যানলাত্মিকা ||” 


মন্ুষোর গ্রাণ বাধু (শ্বাস প্রশ্বাস ) এ ইড়া, পিঙ্গলা ও সা নাড়ী 
পথে বিচরণ করিয়া থাকে। যথা” 


“ইড়া। পিঙ্গল! | স্ুষুন্না চ প্রাণমাসমা শ্রিতাঃ 


প্রাণ বায়ু সর্বশরীরে ব্যাপৃত থাকিয়! থাকিয়া এঁ নাড়ী পথে বিচরণ 
করিতেছে। স্বরজ্ঞ ব্যক্তিগণ এঁ নাড়ী দ্বার দেহ মধ্যে ব্যক্ত রা'প বায়ুর 
সঞ্চার বুঝিয়া থাকেন । 

বাম নাসিক] হইতে যে শ্বাস বহন হয়, তাহ! এঁ ইড়। নাড়ী পথে 
হইয়া থাকে । দক্ষিণ নাসিকাক়্ বে শ্বাস বহন হয়, তাহা! এ পিঙ্গল1 নাড়ী 
পথে হইয়া! থাকে । সদ! সর্বক্ষণ মনুষোর যে শ্বাস বহন হইতেছে, 
তাহা! এ ইড়।, পিল নাড়ী- পথে গতায়াত ক্রিয়া নাসাপুট দ্বার! বাহির 





(১৩) সুযুয়া * নাড়ী. যে পর্যন্ত শেষ হুয়াছে। সেই রযান্ত শ্বাস 
বা্ু শেষ হইয়াছে । ইহার বিশেষ বিবরণ ও স্যুক্নার শেষ স্থান ও ইড়া 
পিঙ্গলা, স্থযুয়ার মিলন স্থান (ত্রিবেণীতীর্থ) ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ 
নতপ্রণীত “যোগের সোপান” নামক পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । 


 সংসারদাধনা। | | ২১ 


হইকেছে ও ভিতরে প্রবেশ করিতেছে । এ তিন নাড়ীর রূপ, ওপার 
পৃথক রাপে বূলিতেছি। 
ইড়া নাড়ী-_-“ইড়ায়াং সংস্থিত শ্ন্ত্রঃ অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে চক্র অবস্থিত 
রহিয়াছে । এজন্ঠ ইড়। নাড়ীকে চন্দ্র বলে। ইহা চন্দ্র স্বরূপা,* এবং 
নুধাধার, স্ত্রীরূপ। শক্তিত্বরূপিণী । ইহার*ধ শীতল, স্থির গ্রক্কৃতি এবং 
উত্তরায়ণা। শুরুপক্ষ ও সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র--এই চারি বারের 
এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের অধিপতি ইড়া নাড়ী। ইস্থা পাদ 
বাম পার্থে থাকিয়! বাম নাসিক। পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং বাম নাসিকায় ষে 
শ্বাস বহন হয়, তাহা! এ ইড়া নাড়ী পথে প্রবাহিত হয় । এই, জন্ত বাম 
নাসিকার শ্বাম বহন কালের নাম“ইড়ার বহন”, ও “চন্ত্রচার” নামে 
কথিত হ্য় ৯ | 
পিঙ্গল! - “পিঙ্গলায়াঞ্চ ভাক্কর।” 


অর্থাৎ পিঙ্গল! নাড়ীতে হৃর্যা শ্তু রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। জগতে 
প্রকাশিত হৃর্ষের তাপ ও শোষণ শক্তি গ্রভৃতি যে যে গুণ আছে, তৎ 
সমস্ত পিঙ্গলা নাড়ীতে বর্তমান রহিয়াছে । ইহার গুণ উঞ্ণ, চর প্রকৃতি 
ও পুরুষ। দক্ষিণায়ণ ও কৃষ্ণপক্ষ এবং শনি, রবি ও মঙ্গল--এই তিন 
বারের ও পুব্ধ এবং উত্তর দিকের অধিপতি পির্গলা নাড়ী। ইহা 
মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্থে থাকিয়৷ দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত এবুং দক্ষিণ 
নাগিকায় যে শ্বাস বহন হইয়! থাকে তাহা পিঙ্গলা নাড়ী পথেই গতায়াত 
করে। এজন্য দক্ষিণ নাসিকা স্বাস বহন সময়ের নাম "৫পজলার রহন”। 
“ুরয্যবাহ” ইত্যাদি নামে ক যত হয়।* 

নুযুয্। ।-_-এই নাড়ী মেরুদণ্মধ্যে অবস্থিত" রহিয়াছে । ইহ! অগ্নি 
স্বরূপা, কিন্তু চন্্রসথর্য্যানলায্মিকা, অর্থাৎ চন্তর, কুর্য্য, ও অগ্নির যে গুণ 
আছে,তাহ! এই নাড়ীতে রহিয়াছে, নুষুয্া! কালরূপিনী। “ইয়ঞ্চ জিগুগা 


হ্‌ সংমারমাধৰ | 


জয়া বন্ধা-বিষু-শিবাত্িকা 1৮ অর্থাৎ আন্জা, বিযুঃ ও শিব শ্বক্ষপ এবং 
সত্ব, রজ, তমেো৷ গুণ বিশিষ্ট । এক বার বাম এক বার দক্ষিণ নাসিকাক 
উপঘুর্তপরি ছুই নাসিকায় শ্বান বহন হইলে তাহাঁকে সুযুগ্নার বহন 
বলা হায়। জুযুয়ার বহন বড় অমঙ্গলক্জনক | এ সময়ে যে কোন কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিবে তাহাই নষ্ট হুইবে। 

এই ন্বৃঘুক্া নাড়ীর একমাত্র গুণ যে, ্ুযুমা নাড়ীতে সাধনকারী ব্যক্তির 
নির্্যাপন্নুষ্টি কমন । এছন্ত ন্বুয্নাকে মুক্তিমার্গ বলে। যথা, 


মুক্তিমার্গে তু সা প্রোক্তা হুযুন্না বিশ্বধারিণী | 

অর্থাৎ-হ্থুযুয়া যুক্তিপথ বলিয়! উক্ত হইয়াছে এবং পন্থযুয়ায়াং 
তবেন্মোক্ষ;» ইত্যাদি ষোগ স্বরোদয় প্রভৃতি যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হুইয়াছে। 
তিন নাড়ী মধ্যে সুযুয়! সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উত্তমোত্তম | (১৪) দ্ুযুক্না নাড়ী 
মোক্ষদাক্লিণী এই এক মাত্র মহগ্দথ ব্যতীত সাংসারিক, বৈষয়িক সকল 
কার্ষ্য স্যুন্া সর্ববকার্যানাশিনী স্থযুন্না বহনের নিয়মাদি বলিতেছি । 

ক্ষতি ও বিপদের কারণ স্থবুন্নার বহন। 

পুর্ব্বে বলিয়াছি মন্ুষ্যের ছুই নাসিকায় এক কালে সমতেজে শ্বাস 
বাধ প্রবাহিত হয় না। যখন এক নাসিকায় শ্বাস াইতে থাকে, তখন 

(€১৪') লুযুক্নাকে জ্ঞান জননী নাডী কহে। স্থযুম়! নাড়ী সর্ব 
প্রকারে সরন্থতী গুণসম্পন্না । এভন্ শষুয়ার লাঘ সরস্বতী, বাগেশ্বরী, 
জানদায়িনী ইত্যাদি । শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া কথা কহিতে পারে না, 
তাহার কারণ স্বযুন্ন। নাড়ীতে প্রেন্সা জড়িত থাকে । শিশুর বয়োবৃদ্ধির 
সহিত ক্রমে নুযুন্া! হইতে শ্লো অপদারিত হয়, আগ সেই সঙ্গে ক্রমশ: 
শিশুর বাক্ান্ফ্তি হইতে থাকে | কেহ কেহ শাদৌ কথ! কহিতে পারেনা, 
বোবা! হয়। তাহাও স্ুমুম্নার বিকাশের অভাব। জ্ঞান জননী সযুন্নার 
পৃ বিকাশ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তত্বক্ঞান উদয় কুয় না। 


৭) 
মে ৮ 
॥ এ ৬৫ ৪. রি ৩ ॥ রি তর 
হি 
৮ 
রঃ 


অন্ত নাসিকায় নিশ্বাস খুব কমতেজে রহ বহিতে থাকে, কিছ একেবারেই 
বন্ধ থাকে । আর এক নাসিকায় নিশ্বাস বচন” এক ঘণ্টা পর হইয়া 
যখন অন্য নাসিকায় বহন আরম্ত হয়, তখন অতি অন্ন সময়ের অন্য 
কথন বাম, কখন দক্ষিণ নাসিকায় ক্ষণিক নিশ্বীস বহন হয়। হকস্বা 
ধর সময় ক্ষণ কালের জন্য একেবারে ছুই গ্নাদিকায় সমান রূপ নিশ্বাস: 
বহিতে থাকে । ইহা সুযুয়ার উদয় বা স্ুযুয়ার বহন বলে। এবপ 
সময় মন্ুষোর বিবিধ বিপদ কলহ ও অনিষ্ট, ক্ষতি নিশ্চয়ই সরপ্ই্ধং যে 
কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাঁহার ফল বিপরীত হুইবে। মনুষা জীবনে যত 
কিছু অমঙ্গল হইয়। থাকে, তাহা ্তুযুয্লার প্রভাবেই সংঘটিত হয় & . 

«“ক্ষণং বামে ক্ষণং দর্ষে যদা বহত মারুতঃ | 

ুযুন্না সা চ বিজ্দেয়! সর্ববকার্যাতরাহশুভ। । 

তশ্তাং নাড্যাং স্থিতে। বহির্জ”গ্তি কালরূপিণঃ। 


বিষ্মন্তং বিজানীয়াৎ সর্ববকা” বিনাশনম ॥” 
অর্থাৎ ক্ষণে বাম নাসিকার, ক্ষণে দ :9 নাঁসিকাঁয় নিশ্বাস বহিলে 
ুযুস্তার বহন বলা স্তায়।* এরূপ সময় “রব কার্ধ্য নষ্ট হয় ও অস্ত 
জনক । 
£ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবম।দিশেহ 1 
বিপরীতফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে ॥১ 
যদি কখন নিশ্বীস একবার বাম ও একণার দক্ষিণ নাঁসায় ক্ষণে ক্ষণে 
বহুন হয়, তবে তাহার বিপরীত ফল ফলিক 
“্যদানুক্রমমূলঙ্জ/ যদ্য নাড়ীদয়ং: রহেহ। 
তদ! তশ্ঠ বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং ॥৮ 
যাহার শ্বাসের নিয়ম ব্যতিক্রম, হইয়! ডা ও পিঙ্গলা বহন হয়, 


ই সংঙগারসীধন। 
(১৫) অর্থাৎ বাম'ও দক্ষিণ: উ্তয় নাঁসিফায় একেবারে নিশ্বাস বহু 
হুইলে তাহার অণু উপাস্থিত জানিতে হহবে। 
উভযোরেব সঞ্চারে বিষুবস্তং সমাদিশেহ | 

ন কুর্ধ্যাৎ, কুরসী ম্যানি তৎসর্ববং নিক্ষলং ভবে |” 

যখন ছুই নাসিকায় এক কালীন নিশ্বীস বহন হয়, তখন বিষুবযোগ 
বলেঞ্ঞ্ধথইনুরূপ সময় ্ুর কিন্বা সৌম্য কোন কা্ধ্যই করিবে না, করিলে 
সকল কার্ধ্যই নিক্ষল হইবে, সন্দেহ নাই । ধাহারা জ্ঞাত আছেন যে, ছুই 
নাসিকাঁয় সমান ভাবে নিয়ত নিশ্বাস বহন হয়, তাহার! সে তৃল সংস্কীরটা 
একেবারেই ভুলিয়া যাইবেন। ছুই নাসাক়্ সমান ভাপে সর্বদা নিশ্বাস 
বহিলে বিবিধ বিদ্ব-সঙ্কুল সংসারে বিদ্র-জালে সতত জড়িত, থাকি॥ ছুঃথ 
ভোগ করিতে হয়। কচিৎ কখন ছুই নাসায় নিশ্বাস বহন হইয়া থাকে, 
সেই সময় কষ্ট, ক্ষতি, কার্যধ্বংস, আশা নাশ, বিপদ প্রভৃতি যত কিছু 
অমঙ্গল সংঘটিত হয়। স্ুযুয়ার বহন সমর কোন স্থানে যাত্রা করিলে 
কাধ্যহানি ₹ হয়। পরস্থ মৃত্য পর্ন হইবার সম্ভাবন'-_ 


দা পস এ শি পিপিপি পপ পিশপাপীাশশ  পিপশিশ শাশিপিশিপট িশাসপিসপস্পী শি পাশে শিীপাশীশাীশ 5 শি ৮ ০৪ 
পাটি বি শী পাস পগ 


(১৫) মনুষা দেহে অসংখ্য নাড়ী আছে।, তন্মপ্যে পষ্টদেশে 
যে মেরুদণ্ড দেখা যায় তাহার মধ্যে স্থুযুক্জা নাড়ী। মেরুদণ্ডের বাম পার্থ 
ইড় নাঁড়ী বাম নাসিক! পর্যাস্ত, দক্ষিণ পার্থ পিঙ্গল| নাড়ী দক্ষিণ নাদিকা 
পরযান্ত গিযাছে। এই জন্ত বাম নাসিকায় নিশ্বীন বহনের নাম ইড়ার 
বহন “চন্দ্রা” ও দক্ষিণ নাসিকার নিশ্বাস বহন সময় পিক্গলার বহন 
প্ছর্যযাবহ” ইত্যাদি নামে কথিত হয়, আর ক্ষণে বাম ক্ষণে দক্ষিণ কিনব 
একেবারে উ্তয় নাসিক নিশ্বান বহনের নাম নুযুদ্নার বহন বলা যায় 
ইড়া, পিঙ্গলা, ও ন্ুযুয়ার পরিচয় বিশেষ রূপে পূর্বে বলা হইয়াছে, 
তাহা দেখ। 


সংসারণীয়ন | 8৫ 


“যাত্রা হানিকরী তশ্য ৃত্যুরেব ন সংশষ়ঃ1% 
 সুযুয বহন সময় পুণ্য ও দানাদি কিবা গত কোন কর্ম “করিবে 
না। যথা,_- 
“শুতং কিঞিমনকর্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা। " 
দৈবাৎ স্ুযুয়ার বহন হইলে, তখন কর্তব্য এই__ 
“বিষম বৈপরীতস্য সংস্মরেজ্জগদীশ্বর্ং | 
ঈশ্বরং স্বরণং কার্ধ্যং যোগাভ্যাসাদি কর্ণাু। 
অন্যং কিঞ্চিন্নকর্তব্যং জযুলাভন্বখার্থিভিঃ ॥% 
রূচিৎ যদি এক আধ মুহ্র্তের্জন্ত এরূপ স্ুযুম্নার গ্রবাহ উপস্থিত হয়, 
তাহা হইলে সে সময় কোন কার্ষে হস্তক্ষেপ না করিয়া! নির্জন স্থানে 
বসিয়া ইষ্ট দেবতার স্মরণ ও যোগাভ্যাসাদি কন্ম করিবে। অর্থাৎ পরন্নপ 
সময় অন্ত কোন কার্য করিবে না, কাহাথ্ো নিকট যাইবে না! 
কাহারে! সহিত বাক্যালাপ করিবে না। পাঠকগণের যেন মনে থাকে, 
মানব জীবনে যত কিছু মদ ও অমঙ্গল ঘটনা সমন্তই স্বযুম্নার বহন সময় 
কইয়! থাকে । 
তত্বের পরিচয় । 


এখন পাঠকগণকে আর একটা বিষয় বুঝিয় সর্বদা ম্মরণ রাখিয়। 
সকল কার্যা কারতে হইবে । অগ্রনে বলিয়াছি এক ঘণ্টা করিয়া এক 
নাসিকায় নিশ্বাস বহন হয়, কিন্ত সেই এক ঘণ্টার মধ্যে আকাশ, বানু 
অগ্নি, জল ও পৃথিবা_এইঃ পঞ্চ তত্র উদয়ু যথাক্রমে হয়। যথা,-- 
এক না'সিকায় এক ঘণ্টা বা বহন সময় প্রথমে ব্বায়ৃতত্‌ উদয় হইয়া ২*পল 
ইংরাজী ৮ মিনিট পর্যান্ত থাকে । তংপরে এগ্নি তত্ব উদয় হইয়! 
৩* পল, ইংরাজী ১২ মিনিট থাকে । জলতন্ব উদয় হইয়া ৪* পল: 


২.  অংলারনাধনস, 

ইংরাধী ১৩ মিনিট পর্যান্ত থাকে । : পরে পৃথী ভথ্ষের . উদয় হয়া ৫» 
পল, ইংরাজী. ২* মিনিট পর্যযস্ত থাকে। (১৬) সর্বশেষে আকাশ 
তত্বের উদয় ছুইয়। ১* পল, ইংরাজী ৪ মিনিট পর্যান্ত থাকে । সর্বস্তযধ 
১৫* গলে ২. হও, ইংরাজী এক ঘন্টা পঞ্চতব্বের. যথাক্রমে উদয়ে 
নির্ধারিত সময় পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিয়া! এক নাপিকায় শ্বাস বহন এক ঘণ্টা, 
পর্ণ হয়। যথা 

ইনি পলপঞ্চাশৎ চত্বারিংশদপন্তথা | 
তেজস্ত্ংশদ্বিজনিয়াদ্ায়োবিংশতি দ্িউনভঃ ॥৮ (১৭) 


“ এক নাসিকায় নিশ্বাস বন এক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চতত্বের উদয় হইয়া, 
, যে তত্ব তক্ষণ স্থিতি হয়, তাহা! উপরে বলিয়াছি। কিন্তু প্রথমে কোন্‌ 
তত্বের উদয় এবং পরে কোন্‌ তত্বের হয় তাহা পরে বলিতেছি। 


পিপি পিসী সিসি শন 








পপ 





পা ৬৮ পাপ 


(১৬) প্রথম সং স্বরণে প্রথমে পৃর্থী ও সর্বশেষে আকাশ তত্ব বলা 
হইয়াছিল, তাহা জনৈক শিক্ষার্থীর অসাবধানত! বশতঃ হইয়াছিল। সে 
সময় কলিকাতা বহুবাজারে ছিলাম ; কিন্তু নিজে সমস্ত দেখিবার অবকাশা- 
ভাবে প্র শিক্ষার্থীর উপর অনেকট! ভারার্পণ করিয়া ছিলাম; কিন্তু তিনি 
পূর্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত “পবন বিজয় স্বরোদয়” পাঠ করিয়া, 
তাহাতে বাহ! দেখিয়াছিলেন, সে পংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
এজন স্থানে স্থানে ভুল হইয়াছিল। ফল কথা প্রথমে এই প্রমাণ 
অন্থ্দারে স্বরশান্ত্রে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, প্রথমে পৃথ্থী, পরে জল তব 
অনুবাদ করিয়া থাকেন |. কিন্তু বাস্তবিক আহা নহে। 

(১৭) এই প্রমাণ অনুসারে স্বরশান্ত্রে অনভিজ্ঞ পর্ডিতগণ প্রথমে 

.পুর্থী, পরে জল ততন্বাদি অনুবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক 

তাহা নহে। 





মংলারলাদন। ন্প 


পপ্রথমং বহতে বায়ুদ্ধিতীয়ঞ্চ তথানলঃ | 
তৃতীয়ং ভূষিশ্চতুর্থং বারুণী পঞ্চমাঁকাশবহেশ 8৮ . 
অর্থাৎ__প্রথমে বায়ু তত্বের উদয় হয়, পরে অগ্নিতত্ব, তৃতীয় বার 
পৃথিবী তত্ব, চতুর্থে জল তত্ব, পঞ্চম আকাশ তত্ব পর্যায় ক্রমে উদয় হইয়া 
উপরোক্ত নির্ধারিত কাল পর্য্য্ত স্থিতি হয়? 

” স্বথন যে নাসিকায শ্বাদ বহন হষ্টবে, তখন সেই নাদিকায় এরূপ 
পঞ্চতত্তবের উদয় হইয়া নিবূপিত সময় পর্য্যন্ত এক এক ইবেস্পহ্থিতি 
হয়। ইহাই ম্বাভাবিক নিয়ম । তবে কার্যযবশতঃ নিশ্বাস যেমন 
এক ঘণ্টার অধিক এক নাসিকার় বহন হইতে পারে) তেমব্দি দুমপান, 
ভ্রমণ ও পরিশ্রমাদি নানা কারণে বায়ু আদি তত্বের স্িতিও অধিখ লক্ষণ 
হইয়] থাঁকে ।* 

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন, বাহার! এই পুস্তক দৃষ্টে কধ। করিয়া 
স্থলভ লাভের আশা করেন, তাহার1 পশ্চাল্লিখিত **তত্বনিক এ” পাঠ 
করিয়া! ভালরূপ বুঝিয়া তত্বান্থকুলে কাধ্যান্বশী হইবেন। তাহাতে 
নিশ্চয়ই প্রতাক্ষ ফল লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। 

এখন প্রত্যহ যাহ ক্তধ্য এবং যে রূপে সকল কাধ্যে %..ভ লাভ" 
করা যার, তাহা বলিতেছি। 

শয়ন কালে অতি কর্তব্য । 

উত্ভান ভাবে (চিৎহইয়া ) শয়ন করিলে স্যুষ্নার বহন হয় ;” এজন্য 
চিৎ হুইস়া' কখনই শয়ন করিবে না। ইহা যেন ম্মরণ থাকে । 

মন্ুষযের যে কোন ক্ষর্তি, বিপদ,» অনিই,, বিবাদ ও ক্ার্যধ্বংস, 
আশ! তঙ্গ প্রত্ৃৃতি যত কিছু অনিষ্টকর ঘটনা ,সমস্তই সুযুম্না বহনের 
সময় হইয়া! থাকে । চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, স্ুষুয়ার বহন হন 
বলিক্ঝ৷ চিৎ হইয়া শয়ন কর অবর্তব্য। অতএব 'পাঠকগণ ! উপস্থিত 


৮ জংগারপাধগ | 
ভবিষ্যৎ 'অমঙ্জল আশঙ্ক। .নিবারণ অন্ত চিৎ হইয়। কখনই শয়ন 
করিবেন না। (১৮) 
প্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার নিয়ম । 
“ যাত্রীক্ষে চরতে বায়ু স্তদক্ষস্য করস্তথ। | 
স্থপ্তোখিত মুখং স্পৃষ্টা লভতে বাঁঞজিতং ফলম্‌। 
»-্ ভুঁনিঃ কলহুশ্চৈব কণ্টকৈর্ণাপি ভিদ্যতে ॥ 


প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রীভঙ্গ হইলে শযা! হইতে উঠিবার সময় 
যে নাসিকায় শ্বীস বনে, সেই দ্রিকের হস্ত দ্বারা সেই দিকের মুখ স্পর্শ 


সস 





৯৬ পল পা পপি শক কস সপ সপ 


(১৮) বঙ্গদেশ মধ্যে সঙ্গীত শান্জ্ালোচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, 
অগণিতগুণিগণবিরাজিত, বিষ্ভাঁবভবে বিখ্যাত বিষুপুর রাজবংশের 
আঁদিপুরুষ--যিনি বাগ্দী রাজা নামে বিখ্যাত, তিনি বাল্যকালে 
বিষুপুরবাসী জনৈক ব্রাঙ্মণের বাটাতে থাকিয়া গোগারণ কারতেন। 
এক দিন রাজোঠিত কোন শুভ ঘটন! দৃষ্টে ত্রাঙ্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, 
এই বালক সামান্ নয়,_ভবিষ্যতে রাজ! হইবে । সেই দিনই নিজ স্ত্রীকে 
'বাঁলয়াছিলেন-_রাখাল বালককে কোনও প্রকার ডঙ্ছিষ্ট খাইতে দিও নল 
এবং এই বালকের উপর কোন রূপ অসদ্ধাবহারাদি করিও ন।। আর এ 
বালককে চিৎ হইয়া শয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণ 
স্বরজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিতে বারণ করিয়াছিলেন । 
কারণ, স্ুযুয়ার বহন সময় শুতক্ষণ, লগ্ন নষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে াজসিংহাসন 
প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক হইবেন সত্যই এ নাগ্রী নামে পরিচিত ক্ষত্রিয় 
বালক বিষুপুরে রাজসিংহাসনে অধিষ্টিত হইয়া টাকাধারী রাজা হইয়- 
ছিলেন। বাস্তবিক গুরুজ্জন ব্যতীত কাহারো উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলে 
যেমন ছুরদষ্ট আনন করে, তেখনি চিৎ হইয়া শয্গন করিলে স্যু্া বহন 





ংসারসাধন। খর 


করিয়া উঠিলে, বাঞ্ছিত ফল লাঁত হয়। লেইদিন কোন ছানি, বিপদ, 
এমন কি একটি কণ্টক পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে ন|। 
কর্তব্য এই,-- প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিজ্রীভঙ্গ হইলে, হস্ত তুই খানি 
চিৎ করিয়া সম্মুখে রাখিয়া, হস্তস্থিত মোটচমুটি রেখ! গুলির প্রতি চৃষ্টি 
করিবেন। গরে যে নাপিকায় শ্বীস বহন হইতেছে বুঝিবেন, সেই দিকের 
হাত দ্বারা মুখের সেই পার্থ স্পর্শ করিবেন। তৎপর শধ্যাপ্ট্ইিতি 
মৃত্তিকা গ্রথম পা দিবার সময় যে নাসিকায় শ্বাস বহে, সেই দিকের পদ 
আগ্রে বাড়াইয়া শা! হইতে নামিবে। 
পগ্রতাহ এই নিষম পালন করিতে*কেহ ভুলিবেন না । 
গুরু, বন্ধু, রাজা, জমীদার,অগাত্য, প্রভূ ও আত্মীয় 
প্রভৃতির নিকট যাইয়! কার্ধ্যসিদ্ধি এবং 
বশীভূত করিবার উপায় ।" 
বামে ব! দক্ষিণে বাপি যত্রাপ্যাক্রমতে নম্বরঃ 
কৃত্বা তৎপদমাগ্যঞ্চ বাতা ভবতি সিদ্ধিদা। 
গুরু বন্ধু নৃপামাত্য অন্যেহপি শুভদা়িনঃ | 
পূর্ণাঙ্গে (১৯) খলু করতব্যা কাধ্যসিদ্ধিন্নিষিভিঃ ॥ 
গুরু বন্ধু, বাজ!, জনীদার, রাজকর্মুচারা 9 আত্মীয় সুহৃদ এহইস্প্রডু 
প্রভৃতির নিকট ও অন্তান্ত কোন বস্তির নিকট যে কোন কার্যা সিদ্ধি 
করিবার মনন করিয়া যাত্র! ক্লুরিবার সময়; যে নাসিকায় শ্বাস বহন 


জন্ত বর্তমান ও ভবিষাতে শুঁভ সুচনা! নষ্ট করিয়া অমঙ্গল আনয়ন 
করে। + 

(১৯) যে নামিকায় শ্বাস বহে, তখন তাহাকে পূর্াঙ্গ এবং 
ত্বিপরীতাঙ্গকে রিক্তাঙ্গ কহে। 


হয়, সেই দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া নিজ'গৃহ হইতে বহির্গত হইলে 
কার্ধ্যসিত্ি হইবে এবং অতীষ্ট ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হুইক্! যে নাসিকার 
স্বাদ বহিতে থাকে সেই দিকে অভীষ্ট ব্যক্তিকে রাখিয়া কথা বার্ড! 


কাঁইিবে। 
 ভাৎপর্ধ্য এই ঘে,_বযখন কোন কার্ধাসিদ্ধির উদ্দোশ্টো কিনব কাহারো 


অনুষ্কা” প্রত্যাশায় ঝ!টী হইতে বছির্গত হইবে, তখন যদি দক্লিণ 
“নামিকার শ্বাস বহন হয়, তবে দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া এবং বাম 
নাদিকায়্‌ নিশ্বাস থাকিলে বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে। শীন্ধপ 
যা করিবার সময় ষে নাঁসিকায় শ্বীস প্রবাহিত থাকে, সেই দিকের ভক্ত 
দ্বারা সেই-দিকের মুখ স্পর্শ করিয়া পরে প্র ক্ষেপণ করিবে। 

অভিলধিত বাক্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তখন ষদি বাম নাসিকায় 
শ্বাস বহন থাকে, তাহা ভইলে এরূপ ভাবে ফাড়াইবে কিনা বসিবে যে, এ 
অভীষ্ট ব্যক্তি তোমার বাম দিকে াকেন। আর সে সময় দক্ষিণ নাসিকায় 
শ্বাস বহন থাকিলে, দক্ষিণ দিকে তীহাকে রাখিয়া! দণ্ডারমান হইবে বাঁ, 
উপবেশন করিয়! কথাবার্তা কহিবে। এই রূপ করিলে স্থৃফল ফলিৰে। 
যদি ্বরের দিকৃশূল না হয়, তাঁহা হইলে এই সকল কার্য বাম নাসিকায় 
নিশ্বাস বহনের সময় বাম পদ অগ্রে বাড়াইয়। যাত্র! করা উচিত। এই 
নিয়ম্য়াত্রা করিলে কার্য্যসিদ্ধি ও অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হইবে । 

লাভজনক ও যে কোন শুভ কার্যে স্বফল 
লাভ করিবার উপায় | 
দক্ষিণে যদি বাঁ বামে ঘত্র সংক্রমতে শিবঃ। 


তৎপাদমগ্রতঃ কৃত্ব। নিঃসরে নিজমন্দিরাৎ ॥ 
কোন লাভজনক বা কোন মঙ্গঘকর কার্ধ্যে বখন যাইবে, খন 
স্বক্গিণ নাসিকায় শ্বাস বহন থাকিলে দক্ষিণ চরণ আগ্রে বাঁড়াইয়। এখং বাঘ 


“বীসারসাধন ।. বড 


নাপিকাক শ্বাস বছন হইলে বাম চরণ আগ্রে বাড়ীইয় গৃ হইতে: বহি 
ছইবে। এরপ করিয়া যে কোন সত কার্ধোন্দেশে যাইবে, সুফল হইবে 
সন্দেহ নাই। 

যদিও সম্পদ্‌ কারধ্যাদির নিমিত্ত বাম মলাসিকায় শ্বাস বহন কালে মাওয়া 
কর্তব্য, কিন্তু বাম নাসিকায় (ইড়ার) দিকৃশূল হইলে তো যাওয়া যায় 
আ। এ কারণ দিকৃশূল হইলে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহনঞকঠজাঞদক্ষিণ 
পদ বাঁড়াইয় যাত্রা করিবে। 

বহম্নাড়ীপদে-_পূর্ণপাদে বাত্রা করিলেই কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে। (২) 
তাহ! সুস্ম স্বরোদয়ে উক্ত আছে-- ও 

”রহুনাড়ী পাদ চৈব ঘাঁত্রা ভবতি সিদ্ধিদা 1৮ 

ষন্তাং নাঁসিকায়াং প্রাণবায়োর্গতিধ্বক্ষতে, তদংশীয়পাদপ্রসারণপূর্বিকা 
যাঁর সিদ্ধিদা ভবতীত্যর্থ; | | 

অর্থাং_যে নাসিকায় নিশ্বীস বহন হইবে, সেই দিকের পদ অগ্রে 
বাড়াইয় যাত্র। করিলে সর্ব্ব কার্ধ্য সন্ধি হইবে | ্ ২১) 


ক পাপ পাত পাস পালিত পাশ 77৩ পাপ পিপাসা পীাশিি আন্ত িশিশিশীীটি এ  ্াীশাাাীপপিশশ প শোশিীপাপপীপিপ্সপ পাপা ০৪ 


(২০) পূর্ণপার কাহাঁকে বলে, তাহ। পশ্ঠালিখিত বার বিশেষে পদ- 
ক্ষেপণের নিয়ম বা হঠাৎ যান্র! করিবার সময় কোন পদ কত বার ক্ষেপণ 
করিতে হয় পড়িলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন । 

(২১) ভারতের নারীরত্ব বিদুধী খনার বচনে আঁছে যে 

“ম্বরের আগায় দিয়ে পা 
যথ ইচ্ছা তথ] যা », 

ইহার অর্থ উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করির্তে'হইবে। এই সকল খনার 
বচন আমর! বাল্যকালে পঞ্ধিকাতে পড়িয়াছি। এখন পাশ্চাত্য বিগ্বার 
ব্ষিম বোঝায় আমাদের মস্তি পরিপূর্ণ, ন্বুদ্ধিও মার্িত,_অতি 
কুষ্্ব বলিয়া খনার অমূল্য বনের মর্শা আমানের বুঝিবার সাধ্য 





৩. সংসারপাধন। 


শত্রু ও দুষ্ট, খল, অধম ব্যক্তির নিকট জয়লাভ 
করিবার উপায় । 


অরিচৌরাধমাগ্তাশ্চ অন্যে উৎপাতবিগ্রহথাঃ | 
কর্তব্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয়লাভন্ত খার্থিভিঃ ॥ 
শন্ধু, এষ, চোর ও অধম ব্যক্কিদিগের নিকট যখন যাইবে এবং, 
অন্তানা উপদ্রব যথ1,--বিবাদে,মোঁকদদম! ও ঘুদ্ধাদি এবং ঝগড়া,কলহাদিতে 


৯০০৯০ পপ পাকা ৬ পাপা পপশশাািপিশপাশাপাপ্পাাপিপীসী পিপিপি পাপা ও শিপ পাপা শিস শিশ্পসাপ্লাশা সপ পিপিপি শিশিসপপীশিশা পা দি শিপ ওটা জপ পাশা পপি পন 


নাই। বর্তমান কালে নূতন পুরাতন ধরণে সংঘটিত হাল ফ্যাশনের 
“ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও খনার উক্ত স্বর, জ্যোতিষ, কৃষি প্রভৃতি নানা 
বিষয়িণী অমূল্য বচন গুলির মর্্াবধারণে অক্ষম । ততজ্ঞন্ত বর্তমান 
সময় পঞ্জিকাকারগণ অমূল্য রত্বরাজি স্বরূপ খনার বচন গুলি 
পঞ্জিকা হইতে বাদ দিদা আপন আপন পাণ্ডিত্য বজায় করিয়া পসার 
রাখিয়াছেন। হায়! পাঙ্ত্যবিহীন পণ্ডিতগণ মন্ীবধারণে অক্ষম 
বঙলিয়া খনার অমূল্য বচন গুলি পঞ্চিক! হইতে বিদায় করিয়া হিন্দু জাতির 
যে কি সর্ধনাশ সাধন করিয়াছেন, তাহা বলিয়! ভানাইলার উপায় নাই। 
আমর! বাল্যকালে--৫০।১০ বৎসর পূর্বে খনার বচন যাহ পিতৃব্য মুখে 
শুনিয়াছি ও পঞ্জিকাতে দেখিয়াছি, তাহা! বুঝিবার মত কোন জ্ঞান তখন 
আমাদের ছি না|" আমার পুজনীয় স্বীয় পিতৃব্য মহাশয়ের খনার ও 
ডাকপুরুষের বচন চারি পাঁচ শত প্রকার কণস্থ ছিল তিনি কি 
প্যোতিষ;কি গৃহস্থালী।কি চাব,কি বাদল,কি স্ন্গন্ম। অজন্ম! প্রভৃতি বৎসরের 
ফলাফলাদি প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে এ সকল প্রমাণ্ধি চন আবৃত্তি করিতেন। 
তাছার সত্য ফলও «দেখিয়াছি । আমি তখন নিতান্ত অপরিণতবয়স্ 
বলিয়া সমস্ত শিখিতে ব1 মিথিয়া রাখিতে পারি নাই । এখন ভাবিতো্ছি 
কি অমূল্য রড্বরাজিই লুপ্ত হইয়াছে। পিতৃব্য মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়! 


সংসারলাধন | ৩৩ 


জয়লাভ করিবার জন্য এবং শত্র, দুষ্ট ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তির নিকট 
কাধ্যসিদ্ধির উদ্দেশে ধখন যাত্রা করিবে, তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস 
বহিবে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়! যাত্রা করিবে । 
ইহাকে রিক্তাঙ্গে যাত্রা কহে। অর্থাৎ গৃহ হইতে কি যেখানে 
বসিয়। থাক, সেখান হইতে যাত্র/। করিবার সময় যদি দক্ষিণ 
নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তাহা হইলে বাম পদ অগ্রে ক্ষপণ্*করিয়া 
যাত্রা করিতে হইবে । যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহন থাকে, তবে দক্ষিণ 
চরণ অগ্রে ক্ষেপণ করিরা যাত্র! করিলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। 
কৃপিত প্রভু ও বিদ্বেষী ও খল ব্যক্তিকে বশীভূত 
করিবার উপায়। 
ব্যবহারে খলোচ্চাটে দ্েঘি বিদ্যাদি বঞ্চকাঃ 
কৃপিত৷ স্বামীচৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ স্থভধস্করাঃ 
প্রভু যদি রাগ করিয়া! থাকেন কিন্ব। উদ্ধীতন কর্মচারী যদি কুপিত 
হন অথবা তোমার বিদ্বেষ করেন এবং অন্তান্ত বিদ্বেষী, খল, চোর, 
বিদ্যাদিবঞ্চক, এবং সর্ঝপ্রকাধ ঢুষ্ট স্বভাব প্রভৃতি লোকের নিকট যাইবারৎ 
সময় উপরোক্ত নিয়মে অর্থাৎ যাত্রা কালীন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে 
থাকে, তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়। যাত্রা করিবে 
এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া যে নাপিকায় শ্বাস বহিতে থাকে,”সেই 
দিকের হস্ত দ্বারা কাধ্য ও ব্যবহার করিবে। এরূপ করিলে কুপিত 


স্বামী ও খল, বিদ্বেষী ব্যক্তি শু বশীভূত ও মৃগ্ধ হইবে। 
যে ২৪ টা বচন মনে আছে, তাহাতে এখন বেশ বুঝিতেছি যে জ্যোতিষ, 


্বর প্রভৃতি ছুন্নহ শান্তর কঠিন তত্ব ও গৃঢ় সঙ্কেত সকল সরল সহজ 
ভাষায় সংক্ষেপে ক্ষণজন্মা খন! যেমন বুঝিয়াছিলেন, এরূপ আর কেহ 
কখন পারিবে না। ৰ 


পয 
প্াহরছচ পরে 


৩৪. সংসারসাধন। 


চাকুরে লোকের পক্ষে প্রতৃর এবং উপরিতন বড় বাবুর কোপানলে 
পরা বিরল নহে। বিশেষতঃ আজকাল চাকুরী ব্যতীত আমাদের গতি 
নাই। সুতরাং চাকুরী ব্যবসায়ী মহাশয়ের! নিত্য পূর্ণাঙ্গে ও গতর রাগ 
কিন্বা“বও বাবুর বিদ্বেষ ভাব জানিলে বিজ্তাঙ্গে যাত্রা করিয়৷ প্রভুর নিকট 
যাইয়! নিয়োক্ত প্রকার ব্যবহার করিয়! দেখিবেন যে, প্রভূ সন্তষ্ট ও 
বশীভূতু হুইয়াছেন। আর খল ও তোমার বিদ্বেকারী বশীভূত হইবে। 
শত্রুদিগের নিকট এরূপ রিক্তাঙ্গে বাত্র! কৰিলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন (২২) 

ক্রোধিত প্রভূ কিম্বা কুপিত যে কোন ব্যক্তির 
_ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কর্তব্য । 

উপরে যেরূপ বলিয়াছি এ নিয়মে যাত্র/ করিয়া! কুপিত বাক্তির নিকট 
গমন করিবে এবং কুপিত ব্যক্তির সম্মুধে যখন উপস্থিত হইবে, তখন 
যদি দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহিতে থাকে, তবে ক্রোধিত ব্যক্তিকে 
নিজের বাম দিকে রাঁখিয়। কথাবার্ড। কহিবে। আর যদি সে সময় বাম 
নাসিকার শ্বাস বহিতে থাকে; তাহা হষ্টলে নিজের দক্ষিণ পার্থে ক্রোধিত 
ব্যক্তি থাকেন এনূপ ভাবে দাড়াইয়া বা বসিয়া (কথাবার্ত। | কহিলে' ক্রোধিত 
বাক্তির ক্রোধ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে । 

প্ দুই নিয়মে কার্য্য করিলে ক্রোধিত ব্যক্তি সন্ত্ট ও বশীভূত 
হইবেনুখু বহু তোষামোদ ও বহু চেষ্টায় যে ফল লাভ না হয়, এ ক্রিয়ায় 


পপ পা পাপা পাপ পিপিপি পপ পে ০৯ কীট শপ পপ + শি শিপ লি আমি 


(২২) চাকুরী স্থানে, কার্ধ্যালয়ে কিম্বা! বাহিরে কেহ শক্র থাকিলে 
গশ্চাল্লিখিত “য গুণ শ্বীসে কর্তব্য” পাঠান্তে তদন্ুরূপ করিলে মহাশক্রর 
সহিত সাব হইবে। দেঁআর কখন শত্রতা করিবে না। উহা! বন্- 
কাল পরীক্ষিত অতি সত্য । বাস্তবিক স্বরোদয় মতে সকল কার্য ঠিক 
সত করিতে পারিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। বশীকরণাদ্দি সর্বকার্ধ্ে 
এমত প্রত্যক্ষ ফলদায়ক অব্ার্থ উপায় আর নাই । 


সংসারসাধন। . | ৩৫ 


সে ফল লাভ অনায়াসে হইবে সন্দেহ নাই । মঙ্গলময় মহাদেবের আজ্ঞা 
মিথ্যা নয়, প্রত্যক্ষ ফল দেখিবেন। 
মনে রাখিবেন)- 

যেকোন কার্যোদ্দেশে কাহারো ন্কিকট গমন করিবার সময় এবং 
চাকুরে লোক আপিমাদি কার্যালয়ে কিন্বা অক্র.্ধ প্রভুর নিকট যাইবার 
সময় প্রত্যহ পুর্ণাঙ্গে যেমন যাত্র! করিবেন, তেমনি অভিলদ্ধিত খবার্তি কিন্বা 
মনিব্রে নিকট উপস্থিত হইয়া, তথন যে নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, 
সেই দিকে তাহাদিগকে রাখিয়৷ বসিবেন বা দড়াইবেন ও কথা বার্তা 
কহিবেন। চাকুরে লোক প্রতাহব এই নিয়মে যাত্রাদি সকল কার্য,” 
করিবেন। , তততিন্ন ক্রোধিত প্রভু ও দুষ্ট বিদ্বেধীর নিকট যাইবার সময় 
পূর্ববকথিত রিক্কাঙ্গে যাত্রা! কারয় সম্মুখে উপস্থিত হইয়! উপরোক্ত নিপ্নমে 
কাধ্য করিবেন। 


মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবার উপায়। 


যখন দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহিতে থাকে, তখন অগ্রে বাম পদ 
বাড়াইয়৷ মোকদদমাঞ্জ বাণ! করিবে । তাহা হইলে নে মোকন্দমা 
নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। আর যদি বিচারকের সম্মুখে ফড়াইয়া 
কথাবার্তা কহিতে--কি এজাহার দিতে হয়, তবে সে সময় তোমার যে 
নাসিকাক়্ নিশ্বীম বহিবে, বিচারপতিকে সেই দিকে রাখিয়স্ীড়াইয়! 
কথাবার্ত। কহিবে এবং যে নাপিকাগ্স নিশ্বীস বন্ধ থাকে, সেই দিকে তোমার 
বিবাদ্দীকে রাখিয়া দাড়াইবে। 
এই ভাৰে কার্যে করিতে রিলে মোকন্দমায় জ্য় লাভ নিঃসন্দেহ হইবে। 
যেসকল কাধ্যে যেরূপ তাবে যাত্রা! করিতে হইবে, তাছা বলিলাম। 
ধ্ররূপ নিয়মে যাত্রাদি করিলে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ ইইবে, কিন্তু নিয্নলিখিত 
স্ব; রর দিক শুল বিচার করিয়া যাত্রা করিতে হইবে। 


৩৬. নংলারসাধন। 


যাত্রা করিবার বিশেষ বিধি 
ও স্বরের দিকশুল। 

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রো ভানুঃ পশ্চিমদক্ষিণে ) 

দক্ষ নাড্যাঃ প্রবাহে তু 'নগচ্ছেদ্দক্ষপশ্চিমে ॥ 

বামাফ্লার, প্রবাহে তু নগচ্ছেৎ পূর্বব উত্তরে । 

পরিপন্থি ভবেতস্ত গতহসৌ ন নিবর্ততে ॥ 

তল্মাদত্র নগত্তব্যং বুধৈঃ সর্ববহিতৈঃ শুভৈঃ ! 

তদা তত্র তু সঙ্গাতো। স্বৃত্যুরেব ন সংশয়? ॥ 

ইহার তীৎপর্যয এই;__ইড। নাড়ী দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের ধিপতি । 
এজন্ত ইড়ানাড়ীর অর্থাৎ বাম নাসিকার নিশ্বাস বহন কালে 
দক্ষিণ অথবা পশ্চিম দিকে যাঁইলে শুভ হয়। উহার বিপরীত 
দিকে দিকশূল। বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় উত্তর ও পুর্ব দ্রিক, 
ইড়ার দিকশুল হওয়ায়, বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে পূর্ব 
কিছ। উত্তর দিকে দিবা ও রাত্রিকালে কোন সময় কখনই যাইবে না। 
পিঙ্গল! নাড়ী পূর্ব ও উত্তর দিকের অধিপত্তি , হওধাঁয়, তাহার বিপরীত 
পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক পিঞ্গলার দিকশূল হয়। এই ক; .ন পিঙ্গলা নাড়ীর 
অর্থাৎ দক্ষির্ন শাসিকায় শ্বাস বহন কালে পূর্ব কিন্বা উগ্র দিকে যাওয়া 
কর্তব্য । দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাম বহন সময় পশ্চিম কিন্বা দক্ষিণ দিকে 
কখনই যাইবে ন|। 
ইহার বিচার না করিয়! যে ব্যক্তি শুল লজ্ন পুর্ব্বক ও নিষিদ্ধ দিকে 

গমন করে, সে বিপ্রীত ফল ভোগ করিয়া থাকে । তাহার কার্যযহানি তো 
হুইবেই, অধিকস্ত তাহার ধরিয়া আনাও অসম্ভব। অথবা মৃত্যু তুল্য কষ্ট 
পাইবে। 


সংগারসাধন। ৭ 


অতএব পাঠকগণ বাম নাসিকায় শ্বীস বহন সময় দিব1 রাত্রের কোন 
সময়েই পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকে কখনই ষাইবেন না। দক্ষিণ নাসিকা় 
শ্বাস বহন কালে দক্ষিণ কি পশ্চিম দ্রিকে কখনই ঘাইবেন না । * 

যাত্রাকাৈ কর্তব্য | 

সপ্ত পাদাঃ শনি শুক্র জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষুণৈ? ৮ 

চন্দ্রে রকৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তখৈৰ চ 1 

সার্দং সদা গুরৌ পাদং জ্ঞাতব্যঞ্চ বিচক্ষৈঃ ॥ 

পূর্ব্বোস্ত নিয়মে স্বরেবু দিক শুলাঁদি বিধি নিষেধ মানিয়া যাঁর 
করিবাক্ সময় বিচক্ষণ বাক্তি _যে কোন স্থানে যাত্রীকালে রবি, সোম, 
মঙ্গল ও বুধবারে এগারো বার, বৃহস্পতিবারে অর্ধবার এবং 
শুক্র ও শনিবারে সাত বার মাটিতে পদক্ষে্রাণ করিয়া গৃহের বহির্গীত 


হইবেন। 
হঠাৎ ব! শীঘ্র যাঁত্র! করিবার নিয়ম | 


লোকা নাগ শীত্রগন্তঞ্চ কুশলায় গমিষ্যতে | 
পরদলে তথা গগ্রাহ্যে হানিশ্চ কলহাগমে । 
ঘদক্ষে বহতে নাড়ী গ্রাহ্যং গতিকরং নুণাম্‌। 
চন্দ্রচারে চতুষ্পাদং পঞ্চপাদশ্চ ভাকঙ্করে। 
এবন্ত গমনং তেষ্ঠং সাধয়েদ্‌ ভুবনত্রয়ং । 
ন হানিঃ ক্লহোনৈর কণ্টকেনাপি ভিগ্যাতে। 
নিবর্তৃন্তে স্থখেনৈব সর্ববাপদৃভিক্বিবর্জিতঃ | 
যদি কোন শক্রর সহিত বিবাদ জন্য যাইত্তে ভয় কিশ্বা হঠাৎ কোন 
ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়, অথবা যে কোন কার্যে কোন স্থানে যদি শীঘ্র 


৩৮ সংসারসাধন । 


গমন করিবার আবশ্তক হয়, তাহা হইলে তখন যে নাসিকায় নিশ্বাস 
থাকিবে, সেই অঙ্গে সেই দিকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া যাত্রা করিবে এবং 
যাত্রা করিবার সময় যদি বাম নাসিকার শ্বাস বহন হয়, তবে মৃত্বিকাতে 
চারি পদ ও দক্ষিণ নাসিকার শ্বান হেন কালে মৃষ্ঠিকাতে পঞ্চ পদ ক্ষেপণ 
করিয়া ষাত্র! করিলে ত্রিভূবনে কোন কার্য্যই অসিদ্ধ হইবে না। পরস্ত 
সর্ব গ্রক্ীবে আপদ বিপদ বিহীন হইয়া ফিরিয়া আসিবে। 
যাত্রাকালে পদক্ষেপণ করিবাঁর নিয়ম । 

উপরোক্ত নিয়মে পদ ক্ষেপণ কিরূপে করিতে হইবে তাহা এখন 
বূলিতেছি। ২৩) 

মনে করুন, শনিবারে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন কালে বামপদ অগ্রে 
বাড়াইয়া যাইতে হইবে | অতএব অগ্রে বাম হস্ত দ্বারা মুখের 
বাম পার্খস্পর্শ করিয়া প্রথমে বামপদ বাড়াইয়! শনিবারের নিয়মে 
সাত পদ চলিয়া দাড়াইরে এবং কিছুক্ষণ দাড়াইয়া পরে আবার এ 
বাম পদ্দ অগ্রে বাড়াইয়া চলিয়! যাইবে । এই রূপ ষেবারে যে কয়বার 
ক্ষেপণের বিধি আছে, সেই সেই .বারে সেই কয় পদ গমন করিয়া 
কিছুক্ষণ দীড়াইবে, পরে প্রথমে; বাম বা দক্ষিণ। যে পদ অগ্রে 
বাড়াইয়াছিলে, আবার সেই পদ. অগ্রে বাড়াইয়া! চলিয়া যাইবে। 

হঠাৎ বা শীপ্ত যাত্রা করিবার সময় ও এ নিয়মে অর্থাৎ বাম 
নানিকায় শ্বপ-ধহন কালে চারি পদ এবং দক্ষিণ নাঁসিকায় শ্বাস বহন 
কালে পঞ্চ পদ গমন করিয়া ধীড়াইবে। কিছুক্ষণ দীড়াইয়া পরে 


্। পাচ পাপা জিপ 


(২৩) প্রথম সংস্করণ পুকুক পাঠাস্তে কে কি প্রকারে পদ 
ক্ষেপথ করিতে হইবে, তাহা 'জানিবার জন্য আম্কে পত্র লিখিয়াছিলেন। 
আমার স্থান পরিবর্ধনাদি কারণে সকল পত্র হস্তগত হয় নাই এবং অনেক 
পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। অন্ুগ্রাহক গ্রাহকগণ সে ক্রুটি ক্ষমা 
করিবেন। এবার সকলেরই স্ুুরিধারজন্য পদক্ষেপণের প্রণালী লিখিলাম। 
আঁশ! করি ইহাতে সকলের বুঝিবার সুবিধ! হইবে । 


সংসারসাধন । ৩৯ 


প্রথমে যে পদ অগ্রে বাড়াইয়া৷ যাত্রা করিয়াছ, আবার সেই পদ অগ্রে 
বাড়াইয়৷ যথেচ্ছ! চলিয়া যাইবে। 

বার বিশেষে পদক্ষেপণের যে নিয়ম বলিয়াছি অর্থাৎ যে এবারে 
ধত ৰার পদক্ষেপণ করিতে হইবে, তাহাঃবাম ও দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস 
বহন কালে একই নিয়মে বারের হিসাবে নির্দিষ্ট সংখা। পদক্ষেপণ 
করিতে হইবে।, 


এ রূপে পদক্ষেপণ করিয়। যখন যে নাসিকায় শ্বাস বহন কালে 
যাত্রা করিতে হইবে, তখন নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় প্রথমে পদ 
ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা! করিবে । এ ব্যবস্থা! জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে । 
যথ!,-- 


“অন্তঃ সমীরণে দেহে প্রবেশে সমুপাস্থতে | 


বস্তীতি দক্ষিণং পাদমাসনাদবরোহয়ে ॥৮ 
(জ্যোতিষ বচন |) 
অর্থাং--বাযু অঃ কৈরণে প্রবেশ করিলে স্বস্তি বলিয়৷ দক্ষিণৃ 
পদ ভূমিতে নামাইবেন 
জ্যোতিষ মতে স্বস্তি বলিয়া দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ করতঃ যাত্রা 
করিবার বিধি আছে । স্বর মতে সেরূপ করিতে হইবে না । ০০০০ 
অতএব পাঠকগণ পূর্বের লিখিতানুরূপ স্বরান্ুকূলে দক্ষিণ বা বাম 
পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিবার সময় নিশ্বীস গ্রহণ কালে শ্বাস বাহু যখন 
ভিতরে প্রবেশ করে সেই সময় [িখম পদ 'ক্ষেপণ ক্ররিবেন। 
উপরোক্ত নিয়মে যাত্রী করিবার সময় গৃথী কিন্বা জলতত্বের 
উদয় কালে যাত্রা করিতে হইবে। লাভ ও মঙ্গল, জনক এবং সম্পদ 
গ্রভৃতি কার্য্ের জন্য পূৃর্থী বাঁ জলতত্বের উদয় কালে পূর্বোক্ত প্রকারে 
নিশ্বাসের অনুকূলে পদক্ষেপণ করিয়! যাত্রা করিলে সকল কার্ষই,টুভ 


৪০ সংসারসাধন ! 


হইবে। কিন্তু অপি, বায়ু, আকাশ তথ্বের সময় যাত্রা করিলে কখনই 
স্থফল হইবে না। (২৪) 
উপরোক্ত নিয়মে যাত্রা করিলে নিশ্চয়ই কাধ্যসিন্ধি হইবে। মন্দ- 
তিথি, বারাদি কিছুই বিচার করিতে হইবে না। তাহা স্বর শান্তে উক্ত 
আছে । যথা, 
নতিথির্নচ নক্ষত্রং ন বার গ্রহদেবতা। | 
নবিষ্টিন ব্যতিপাতো বিরূদ্ধ্যাদ্যান্তঘৈবচ ॥ 
ক্লুযোগে নৈব দেবেশি প্রভবস্তি কদাচন | 
প্রাপ্ডে বরবলে সিদ্ধিং"সর্বমেব ফলং শুভম্‌ ॥ 


স্বর অবলম্বন করিয়া স্বর যতে কার্ধ্য করিলে মদ তিথি, বার, 
নক্ষত্র, গ্রহ দেবতা এবং বিষ্টিদোষ ও ব্যতীপাত প্রভৃতি কুষোগের প্রভাব 
কথন হয় না। অন্ত'কোন বাধা বাধা দিতে কি কোন বিশ্ব করিতে 
পারে না। পর্ত স্বরবলে সর্বকার্যা সিদ্ধি ও শুভ হয়। 

রাজদর্শন, প্রভুর্শন ও চাকুরি করিবার জন্ত কিন্বা লাভজনক যে 
(কোন শুভ কার্য্যে যাত্রাদি করিতে হইলে, পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ- 
দিন নির্ণয় করিবার রীতি আছে । তাহাতে মন্দ তিথি, মন্দ নক্ষত্র, 
বিষ্টি দোষ, বৈধৃতি, ব্যতীপাত, গণ্ড প্রভৃতি কুযোগে যাত্রাদি কোন 
শুভ “কার্য করিতে নাই ;১-কাঁরলেও বিদ্ব হয়। কিন্তু একমাত্র 
শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে তত্বান্ুকুলে যাত্রার্দি যে কোন কার্য্য করিলে 


শুভ হইয়া থাকে । মন্দ তিথি, রার ও ঝুযোগাদি কোন মন্দ কারিতে 
পারে না। 


যদিচ উপরোক্ত কিছুই বিচার করিতে হয় না এবং বিচার করিবার 
(২৪) পঞ্চতত্ব চিনিবার উপায়, তত্বের আবশ্তকীয় অন্তান্ত বিষয় 
বিস্তারিত রূপে পরে বলিব। 


্ 
সংলারলাধন। ৪১ 


আবশ্কও নাই ; কিন্তু বারবেলা, কালরাত্রি বিচার করিতে হুইবে। 
বারবেল! বিচার করিবার বিধি স্বর শাস্ত্রে নাই; কিন্তু আমার' মতে 
বিচার কর! আবশ্তক। কারণ, বারবেলা, কালবেল|, কালরাত্রি এসি 
শক্তির তমোগুণ-সন্ভৃত সর্বসংহারক কালভাব। (২৫) 

ইহাতে যে কোন কার্য করিলে ধ্বংস প্রাপ্ধ হয়। একারণ বলিতেছি 
যে, পঞ্জিকার লিখিত প্রত্যেক বারে নির্দিষ্ট বারবেলা বং .কারারাত্রি 
বিচার করিয়৷ ঘাত্রাদি শুভ কার্য করিতে হইবে। 


দিবাতাগে কোন্‌ সময়ে বারবেলা ও কালবেলা হয় এবং, রাত্রিকালে 
€কোন্‌ সময়ে কালরাত্রি হয়, তাহা, নিত্য ব্যবহাধ্য পঞ্জিকাতে গ্রত্যেক* 
বারে পৃথক পৃথক নিদ্দিষ্ট সময় নিদ্ধীরিত আছে। তদৃষ্টে পাঠকগণ 
অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন । সেজন্য তাহ! এখানে আর বলিলাম না । (২৬) 
স্বরশান্ত্রাহ্থলারে যাত্রাদি শুভ কার্ধ্য করিবার সময় প্রচলিত জ্যোতিষ 





(২৫) কাঁলখেল1, কালরাত্রি শিব-শক্তির তমোগুণ-সম্ৃত ভাব। 
তাহার গুঢ় রহস্ত এখানে প্রকাশ কর! অসম্ভব । আগ্তাশক্তি জগজ্জননীর 
একনাম কালরাত্রি ) মুঞ্তমালা তন্ত্র কালী শতনামে আছে-_ * 

“কালিক। কালরাব্রিশ্চ কুলজা কুলপণ্ডিতা | 
শ্ীত্রীচণ্ডীতে আছে -- . 
“কালরাত্রিম্মহারাত্রিন্মে হরাত্রিশ্চ দারুণ 1” 
টাকা ত্বং ক ঠা: কালোমরণং সন্ত্রবা 
রাত্রি ব্রহ্মণো মরণ লক্ষণ রাতরিঃ | 
বাহুল্য ও গুহা বলিয়া ইহার বেশী প্রকাশ করিতে পারিলাম না। 


ক্ষেপে, আভাসে হাত সামান্ত লিখিত হইল । 
(২৬) জ্যোতিষ শাস্ত্রে কালবেলা, বারবেলা, কালরাত্রিতে যাত্রাদি 


৪২ সংসারসাধন । 


শাস্ত্র মতে শুভ তিথি আদিতে না করিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হুইবে না । 
আমর! দীর্ঘকাল হইতে ইহ! প্রতাক্ষ করিতেছি। শ্বরাগুসারে কারা 
স্বরের দিকশূল এবং উপরোক্ত বারবেলাদি বিচার করিয়া তত্বান্নুকুল শুভ 
তত্বে করিতে হইবে। 
সর্ববদ1 স্মরণ রাখিবেন। 

বাম'নাধিকায় শ্বাস বহন সমর দক্ষিণ কিন্বা পশ্চিম দিকে যাইবে; 
পূর্ব কিন্ব! উত্তর দিকে কখনই যাইবে না। আর দক্ষিণ নাসিকায় 
শ্বাস বহন সময় উত্তর অথবা! পুর্ব দিকে যাইবে। দক্ষিণ কিম্বা পশ্চিম 
দিকে কখনই যাইবে না। ণ 

এই নিয়মে যাত্র! করিবে এবং যাত্রাদি সকল প্রকার গুভ কার্ধা 
পৃথবী এবং জলতত্বের উদয় কালে করিবে। কিন্তু জলতত্বের উদয় কালে 
পশ্চিম দিকে এবং পৃর্থী তত্বের উদয় কালে পূর্বদিকে কখনই যাইবে না । 
জলতত্বের উদয় কালে পশ্চিমদ্দিক বাতীত আর সকল দিকেই যাইবে। 
পৃথীতত্বের উদয় কালে পুর্র্ব দিক, বাতীত আর সকল দিকেই যাইতে 
পারিবে। 
_ তত্ব চিনিবার উপায়াদি পরে বলিব। তুষ্ট তন চিনিয়া৷ সকলে 
এ নিয়মে বাত করিবেন। 
শুভ কণুঝ্্য তরিতে নিষেধ আছে | জ্যোতিষ মতে বারবেলা'দিতে কার্য 
করিলে তাহার ফল $- 

“ঘাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে । 
ব্রতে ব্রহ্মবধঠ গ্রোক্তঃ সর্ববকর্াযু তাং ত্যজেৎ ॥৮ 
(জ্যোতিষ বচন ।) 


অর্থ-_কাঁলবেলাদিতে যাত্রা করিলে মুত্যু হয়, বিবাহে কন্ত বিধবা 
হয়, উপনয়নে ব্রহ্ধবধের পাপ হয়। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিয়া 
সকল কর্ম করিবে। 


সংলারসাধন। ৪৩ 
স্রীবশীকরণ। 
আসনে শয়নে বাপি পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ। 
বশীভবস্তি কামিন্তো ন কন নিয়মান্তরং ॥ 


] 
কামিনী বশীকরণের জন্ত যে নাসিকায় শ্বাস বহিবৈ, সেই দিকের 
বিধান মতে উপবেশন ও শয়ন করিলে বশীভূতা হইবে। জনা কো 
কর্ম বা নিয়মের আবশ্বাক করে না। 


শয়নে চ প্রসঙ্গে বা যুবত্যালিঙ্গনেহপি বান » 
যঃ সুধ্যেণ পিবেচ্চন্দ্রয ভবেন্মকরধ্বজঃ ॥ 

: টীকা-_হুর্যেণ দক্ষিণ নাসিকাস্থ প্রাণ বায়ুন! চন্ত্রং নাড্যা বাম নাসিকা- 
গত প্রাণ বাযুং পিবতি। তৎসঙ্কম কালে স্বীয় নিশ্বাসমভিনিবিষ্টঃ 
সন্নাকর্ষয়তি। তৎফলং তত্রৈব। 

ভুক্তমাত্রেচ মন্দাগ্ো স্ত্রীণাং বশার্থ কর্মমণি | 
শয়নং সুরধ্যবাহেন কর্তব্যং সর্বদা বুধৈঃ ॥ 
টাকা-_ভূক্তমাত্রাদৌ+ বাম “পাঙ্েন, শ্রাস্তাদিযু দক্ষিণ পার্খেন শয়নং 
কাধ্যমিতি তাৎপর্যাং। 


অর্থাৎ আহারান্তে ও স্ত্রী বীকরণের জন্য বামপার্থে ও পরিপ্রমন্তে 
দক্ষিণ পার্থখে শয়ন করিবে । 


পাঠকগণ নিত্য আহারান্তে বাম পার্থে ও কোন পরিশমান্তে দক্ষিণ 
শীর্ষে শন করিবেন। রাস্তা হায় কিম্বা, কোন, কার্যে পরিশ্রাস্ত ও 
ক্লান্ত হইয়া দক্ষিণ পার্থে (ডান্কাত, হইয়া) শয়ন করিলে ক্লান্তি দূর 
হুইয়া শরীর কেমন সুস্থ বোধ হয়, তাহ প্রত্যক্ষ করিয়া সম্তুট হইবেন। 
পরস্ত পরিশ্রম নিবন্ধন শরীর ক্রিষ্ট ও ধাতু গরম ( রশ্ম ) হয়, তাহ। 
উপশমিত হইয়া শরীর ন্িগ্ধ ও সুস্থ হইবে । 


৪88 সংসারসাধন। | 


বশীকরণ বিষয় এই পর্যযস্ত শেষ। আর অধিকদূর অগ্রগামী হইতে 
পারিব না। কেননা, বাজার বড় খারাপ। একেই তো অশ্লীল 
আবার ইন্দ্রিয়পরায়ণ লম্পট--পণ্ুদিগের ভয়ও কম নয়। সুতরাং এই 
খানে নিরন্ত। ঃ 
সগুণ শ্বাসে কর্তব্য । 
*৯  আফাদের ম্বাভাবিক নিশ্বীস যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন 
তাহাকে সগুণ শ্বান কহে। সগ্ুণ শ্বাসে কার্য করিলে, তাহার ফল 
অসীম ও অব্যর্থ। অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ কালে বাঁঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় ষে 
কার্য করিধে, তাহা সিদ্ধি হইবে |, বথা,__ পা 
প্রবেশ কালে যদভ়ুতো বাঞ্ছতি স্বপ্রয়োজনঃ | 
তৎ সর্ববং সিদ্ধিমাপ্ধোতি নির্গমে নান্তি হ্ন্দরি ॥ 
অর্থাং--বাঞ্চিত ও প্রয়োজনীয় কার্ধ্য শ্বাস গ্রহণ কালে করিলে সিদ্ধি 
হইবে। শ্বাস নির্গমন কালে কার্ধ্য করিলে সিদ্ধি হয় না । 
কোন স্থানে যাত্রা! করিবার জন্ত শ্বাস গ্রহণ সময় প্রথম পদ ক্ষেপণ 
করিবে । তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এখন আর্দী কয়েকটা বিশেষ কার্যের 
কথ! বলিতেছি । যথা, 
অগ্নি নির্ববাণের কৌশল । 
*" হ্েন গৃহে বা যে কোন স্তানে আগুণ লাগিলে, ছোট ঘুটিতে করিয়া 
এক ঘটি জল আনিয়া অগ্নি দিকে মুখ করিয়া াড়াইয়! শ্বাস গ্রহণ কাঁলে__- 
অর্থাৎ স্বাভাবিক শ্বাস যখন টানিয়া লগা বার, তখন--এঁ জল নাদিকা। 
দ্বার! টানিয়! লইবা মাক অগ্নি আর আগে বাড়িবে না এবং তথনি উহা! 
শীতল হইকে। 
এ জলযাহা দ্বারা আনীত যে কোন জল হইলে হইবে। শ্ীন্ব অগ্সি 
নির্বাপণের এমত চমৎকার উপায় আর নাই। 


সংসারসাধন । ৪4 


শক্রর সহিত মিলনের সহজ উপায় । 


তোমার কোন শক্রর সহিত যদি মিলন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা! 
হইলে একটা পাত্রে করিয়া একটু জল লইয়া স্ুধ্যের দিকে সম্মুখ করিয়! 
দাড়াইয়! মনে মনে শক্রর নাম ও মিলনের ইক করিয়া সগুণ শ্বাসে অর্থাৎ, 
নিশ্বাস গ্রহণ সময় নাসারন্ধ, দ্বারা এ জল টানিয়! লইবে। এইব্প প্রত্যহ 
একবার করিলে কিছু দ্রিন মধো আশ্চর্য্য রূপে তোমার শক্রর মন্ত হইতে 
বৈরীভাব যাইবে এবং তাহার সহিত মিলন হইবে । ইহাতে সন্দেহ নাই । 
যদি কেহ শত্রর উৎপাতে জালাতন হইয়া থাকেন, তবে--পাঠকগণ এই 
ছুটি পরীক্ষা করিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিশ্মিত হইবেন । ও 


দান করিবার নিযুম | 
শ্বসে সকার সংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বৃধৈঃ । 
তদ্দানং জীবলোকেহন্মিন কোটিগুণং ভবেদ্ধি তৎ ॥ 


অর্থাং-_মানবের প্রত ক বার শ্বাস গ্রহণ সময়ে “ম:৮ এই বর্ণ ও শ্বাস 
পতন কালে “হং”--এই বণ উচ্চারিত হয়। “স£” শক্তি রূপিণী। (২৬) 
এজন্য শ্বাস গ্রহণ সময় সঞ্ঙণ শ্বাস কহে। শক্তি রূপীণী স-_কারকস্থিত শ্বাস 
গ্রহণ সময় যাহ! কিছু দান করা যায়, সেই দানের ফল এই জীবলোকে 
কোটি কোটি গুণ অধিক হইয়া থাকে । সগুণ শ্বাসে_ অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ 
সময়ে কাহীকে কিছু দান করিলে, প্রদত্ত বস্তর পরিমাণ অপেক্ষা দানের 
ফল অত্যধিক গুণ হইয়া থাকে । 

গৃহস্থগণের কর্তব্য এই মুষ্টি/ ভিক্ষা অথবা নর্থ, বস্ত্রাদি যাহা” দান 





(২৬) “হংকারো নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্ত প্রবেশনে | 
ংকারঃ শিবরূপেণ, সকারঃ শাক্ত রুচ্যতে 1৮ 


৪৬. সংসারসাধন । 


করিবেন, তাহা স্বাভাবিক স্বাস গ্রহণ সময়ে দিবেন। একশ দান করিলে 
দান দ্রব্যের পরিমাণাধিক ফল লাভ হইয়া থাকে । (২৭) 
পূর্বোক্ত অগ্নি নির্ববীপণের ক্রিয়া ও শক্রর সহিত মিলন ও সপ্ভাব জন্ত 
ক্রিয়া এবং যাত্রা কালীন পদক্ষেপণ প্রভৃতি সগ্তণ শ্বাসে পরোক্ত নিয়মে 
করিলে অব্যর্থ হইবে ও প্রত্যং্ ফল লাভ করিবেন । 
নিয়ত কর্মশীল সংসারী লোকের উপকারার্থে যাহ যাহা বলিয়াছি, 
তঙ্ব্যতীত মিত্য প্রয়োজনীয় ও অবপ্তকরণীয় কোন কোন কার্ধ্য কোন 
নাসিকায় নিশ্বীস বহন কালে কর! উচিত, তাহার বিবরণ এক্ষণে বিবৃত 
করিতেছি । পাঠকগণ নিয়লিখিত সমস্ত কার্ধা, যখন বাম নাসিকায় 
নিশ্বাস বছিবে, তখন ঝঁরিলে ফল প্রাপ্ত হইবেন। 
বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময়ের কার্য্য। 
স্থির কন্মণ্যলঙ্কারে ছুরাধ্বগমনে তথা। 
আশ্রমে হন্্ম প্রাসাদে বস্তনাং সংগ্রহেহপিচ | 
বাপি কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠান্ত্ত দেবো 
যাত্রাদান বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারুভূষণে । 
শাণ্ডিকং পৌস্টিকং চৈব দিব্যৌষধিরসায়নে । 
স্বামি দর্শন মৈত্রেচ বাঁণিজ্যে ধনসংগ্রহে। 
* গৃহপ্রবেশ সেবায়াং কৃষ্যাং বীজাদিবপনে। 
শুভকন্দ্াণি সন্ধৌ ঢ নির্গমে চ শুভঃ শশী ॥ 


শশা আক | পা পরিসমপস্  ০০ 


৫৭) ইহা বাতীত বার তিথি সংযোগ!ব্ষিয়ে কোন্‌ কোন.সময় দান 
করিলে দান পরিমাণাপেক্ষা অত্যধিক ফল হয় ইত্যাদি বিষয় মৃত্যুপরীক্ষা 
পুস্তকে বলিয়াছিং। তদনুারে এবং উপরোক্ক নিয়মে দান করা সকলেরই 


কর্তব্য । 


ংসারসাধন । ৪8৭ 


 বিষ্ভারস্তাদি কার্য্যেু বান্ধবানাঞ্চ দর্শনে 

জলদানাদি ধন্মেষু দীক্ষায়াং মন্ত্রসাধনে। 

কাল বিজ্ঞান সুত্রেণ চতুষ্পাদ গৃহাগমে । 

কালব্যাধি চিকিৎসায়াং স্বামিসম্থোধনে তথা । 

গজাশ্বীরোহণে ধন্বি গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে । 

পরোপকরণেচৈব নিধীনাং স্থাপনে তথা । 

গীতবাদ্যেহপি নৃত্যে চ গীতশান্ত্রবিচারণে | 

পুরগ্রীম প্রবেশে চ তিলকে সুত্রধারণে। 

পুত্রশোকে বিষাদে চ"জড়িতে মুচ্ছিতেহপিব! । 

স্বজন স্বামি সম্বন্ধে ধান্যাদি দারুসংগ্রহে । 

স্ত্রীণাং দন্তাদি ভূষায়াং কৃষেরাগমনে তথ) ॥ 

গুরু পুজা বিষাদিনাং চালনঞ্চ বরার্ণনৈ । 

ইড়ায়াং সিদ্ধিদং প্রোক্তুং যোগাভ্যাসাদি কর্্মচ। 

তত্রাপি বজ্জমেদ্বায়ং তেজ আকাশমেব চ। 

সর্ব কাধ্যানি সিধ্যন্তি দিব! রাত্রি গতান্তপি | 

সর্বেবষু শুভকাধ্যেবু চন্দ্রচারঃ প্রণয্যতে ॥ 

বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ, দূরপথ গমন, অষ্টালিক। নিন্ম আনল্রামে 

প্রবেশ, যাত্রা ও দান করা, বিবাহ, পরোপকার, বাপী, কৃপ, পুষ্করিণী 3 
দেবতা গ্রতিষ্ঠা, মন্দির শিন্মণণ, স্ব-স্বামী দর্শন, কৃষিকার্ধা, বীজ বপন) মিত্র, 
বান্ধব দর্শম, বিদ্যারস্তঃ দীক্ষা এন্ত্রমাধন, খুরুপুজ, যোগাভ্যাস, তিলক- 
ধারণ, ইষ্টপূজা, জপ, প্রতুসম্বোধন, বাণিজ্য, সন্ধিবহাপন, ধনরত্বাদি সংগ্রহ 
ধান্তকাটার্টী সঞ্চয়, গীত বাদ, চতুষ্পদ জন্তদিগের ন্বগৃহে আনয়ন, গীত- 
শাস্ত্রের বিচার, নগর ও গ্রামে প্রবেশ ও.শাস্তি ও পুষ্টি্নক কাধ্য এবং যে 


নি 
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কোন শুভ কাধ্য বাম নাসিকার শ্বীল বহন সমর করা উচিত | কিন্তু যখন 
বায়ু, অগ্নি ও আকাশ তত্বের উদয় হয় তখন করিবেন। পূর্থী ও জল- 
তত্বের উদয় কালে উপরোক্ত সকল কার্ধ্য করিলে শুভ হইবে। ইহাতে, 
দিবা ফি রাত্রি বিচার করিতে হহবে না। দিব।কি রাত্রি :যখন হউক 
বাম নাসিকায় নিথাস বহন সময় 'পৃথী ও জলতত্বের উদয় কালে এ সকল 
এবং অন্তান্ত শুঁভ কাধ্য করিলে স্থৃসিদ্ধ হইবে। উপরোক্ত সমস্ত শুভ 
কার্য বাম নাঁসিকায় নিশ্বান বহন সময় করিবে। তথ্যতীতও আন্তান্য 
সমজ্ত শুভ কাধ্য বাম নাপিকার শিবীস বহন সময় করিবে। 


ঘা 


সর্বত্র শুভ কাধ্যেষু বামাভবতি রূষ্িদা। 


অর্থ--সর্বপ্র সকল গ্রকার শুভ কার্ধ্য বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন 
সময় করিলে শুভ ফল প্রদান করে। 

গৃহস্থের জল, পূজাদি বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় করিতে হইবে ॥ 
কুগুলিনীর নিদ্রিত সময় জপ ধ্যানাদি করিলে কোন ফল হয় না। বাম 
নাসিকার নিশ্বাস বহন সমর কুগালনীর সপ্তকালও দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস 
বহন সময় জাগরণ কাণ বলিয়া থাকে , কিন্ত মন্্ার্মি কার্ধো তদ্বিপরীত।. 
কথাটা একটু খুঁলয়া বলিতে হইল। .. ৭ পল্পবগ্রাহীগণ খুঁৎ ধরিবেন। 
এবং স্বুনেকের মন খুঁৎ খুঁৎ করিবে । এ কারণ 'নিখুঁৎ করিয়া বলিতেছি। 

মানব দেহে মূলাধারস্থিত কুগুলিনী শক্তির তিন অবস্থা | যথা, নিদ্রিত, 
জাগৰিত ও প্রবুদ্ধ | মানবের বাম নাপিকার নিশ্বাস বহন সময় কুগলিনীর 
নিদ্রিত কাল, দক্ষিণ নাসিকাঁ় ( পিঙ্গলায় ) শ্বাস বহন সময় জাগরণ, 
ুযুয্বার হন সময়, প্রবুদধ। এই জন্ঠ সুধুক্নার বহন সময় যোগ সাধন 
করিলে অসীম ফল লাভ হইয়া! থাকে । কিন্তু গৃহস্থ লোকের এ্রহিক 
বিষয়ে যতকিছু আপদ, বিপদ, ক্ষতি,অমঙ্গল সমন্তই স্ুযুয়ার বহন সময়, 


সংসারসাধন | ৪৯ 


হয়। (তাহ পূর্বের হ্তুন্ত'র বর্ণন'য় বলিয়াছি )। গৃহস্থ মধ্যে ফাহারা 
যোগ সাধন করেন তাহারা গুরূপদ্দেশ মত সুষুয়া বহন সময় যোগ সাধন 
করিবেন । তত্র বাম নাসিকায় ( ইড়ার ) শ্বাস বহন কালে কুগন্তিনীর 
নিদ্রীকাল হইলেও জপ, পুষ্তা, ধ্যানাদি বুঁম নাসিকার় স্বাদ বহন কালে 
করিতে হইবে | কারণ, দক্ষিণ নাসিকায় ( পিঙ্গলার নিশ্বাস বহন সমক্ 
জাঠারণ কাল হইলেও মন্ত্রাণি কার্য্য তদ্বিপরীত | যথা, 
_ স্কৃপ্ত প্রবুদ্ধ মাত্রে। বা মন্ত্রঃ সিদ্ধিং ন যচ্ছতি 
ম্বাপ কালে বামবাহো, জাগরণে দক্ষিণাবন্তুঃ | 
মন সোতদ্বিপর্মায়। | যথা 
স্বাগ কা দক্ষিণ শ্বাসে', জ'গরণে 
বামনিশ্বাম _ইউতি বৈপরীত্যং ॥ 
* ( নারায়ণীয়ে ) 
অর্থাৎ__মন্ত্র প্রয়োগ কালে ইডাব বহন-_বাম নাসিকায় শ্বাস বহন 
সময় কুগডলিনীর জাগরণ কাল ও দক্ষিণ নাসিকাঁয়--পিক্জলার বহন সময় 
নিদ্রিতকাল বলা হয়) এন্কারণ মন্তাদ প্রয়োগ বাম নাসিকায় নিশ্বাস 
বহন সময় করিতে হইবে। 
পাঠক্গণ বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় ইষ্টপুজা, জপ, ধ্যান ও 
' শান্তি আদি কার্মা করিংবন ৭ বীর মন্ত্র তন্ত্রোক্ত মারণৌচ্চাউনাদি*যট, 
কর্ম দক্ষিণ নাপ"' শল বহন কালে করিতে হইবে। তাহা বাম 


নাঁপিকায স্বাদ - * করিবেন না। এতঘ্বযতীত নি্ললিখিত সময় 
বাম নাসিকায় “ ' * হত ঝাঁরাইবে ॥ * 

শাল ৮ বিবাদে চ জ্বরিতে 

মগ... স্বজ্জনন্যাপিবধার্থে 


ঘা যত | 


৫০ সংসারলাধন । 


অর্থাং--কোন প্রকার শ্রান্তি হইলে এবং মনে কোন শোক উদয় 
হইলে, কিন্বা মুচ্ছ1 হইলে এবং কোন প্রকারে শরীর গরম ও ধাতু রুক্ষ 
হইলে, আর পূর্ব কথিত গুরু, বন্ধু প্রভৃতি স্বঙ্জনগণের নিকট যাইতে 
হইলে ধাম নাপিকার শ্বাস বনু করাঈবে। কোন প্রকার শ্রাস্ত হটলে 
কিন্বা শোক উদয় ভইলে, তখন দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন থাকিলেও, 
দক্গিণ নাসিবায় বন্ধ করিয়। কিনব! দক্ষিণ পার্খে শয়ন করিয়া! যেরূপে হুক 
বাম নাসিকায শ্বাস প্রবাহিত করিবে। 

নিত্য ফতৰার মূত্র ত্যাগ করিবে তখন ও জলপান করিবার সমর বাম 
নাসিকায় নিশ্বাস বহনকালে করিবে 

দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন 


সময়ের কাধ্য । 
কঠিন করুর বিদ্ানাং পঠনে পানে তথা । 
স্ত্রী সঙ্গে বেশ্যাগমনে মহান্টেকাধিরোহণে | 
ন্টকার্য্যে স্থরাপানে বীরমন্তরাছ্যপাসনে । 
বহুলধ্বংস দেশাদৌ বিষদানার্দি বৈরিণি। 
শান্ত্রাভ্যাসে চ গমনে মৃগয়াপশুবিক্রয়ে । 
ইব্টকাকাষ্টপাষণে রত্বঘর্ষণদারনে ।' .. 
গীতাভ্যাসে যন্ত্রতন্ত্রে হুর্গপর্ববতারোহণে | 
"ছ্যুতে চৌর্ষে গজান্বাদি রথ বাহন সাধনে । 
ব্যায়ামে মারণোচ্চাটে ষটকর্্মীদিকসাধনে । 
যক্ষিণীযক্ষবেতালবিশ্বভৃতাদিসংগ্রন্থে ! 
. খরোষ্ট্রমহিষাদিনাং গজাশ্বারোহুণে তথ! । 


সংসারপাধন। 7. ৫১ 
নদীজলৌঘতরণে ভেষজে লিপিলেখনে। 
মারণে মোহনে স্তন্তে বিদ্বেষোচ্চাটনে বশে । 
প্রেরণে কর্ষণে ক্ষোভে দানে চ ক্রয়বিক্রয়ে | 
খড়গহস্তে বৈরীধুদ্ধে ভোগে চ রাজদর্শনে | 
ভোজ্যে স্বানে ব্যবহারে ক্রুরে দীণ্ডে রনিঃ শুভঃ | 
গীত, অভ্যাস, যন্ত্র নিশ্মাণ, স্ত্রীসঙ্গ, বেশ্তাগমন, নৌকা, গজ ও অশ্ব 
আরোহণে, শান্ত্রাভ্যাস, স্ুরাপান, বীরাচার, সাধনা, লিপিলিখন্জ রাজ -_- 
দর্শন, ওষধ সেবন, স্নান করা, (ভোজন করা, ব্যায়াম করা এবং ক্রয় 
বিক্রয় কর!, টীর্বতারোহণ, নদীপারে, শক্রর সহিত যুদ্ধ, পশ্ত বিক্রয় করা, 
দ্যুতক্রীড়া, মারণ, উচ্চাটনাদি বট কার্ধ্য, ষক্ষিণী, ঘক্ষ, বেতাল, ভূত প্রভৃতি 
সিদ্ধ করণ, কঠিন ও ক্রুরবিগ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা একরণ ও সকল প্রকার 
ক্রর কন্ম দক্ষিণ নাঁসিকাঁয় শ্বাস বহন সময় করিলে কার্যা সিদ্ধি হটষে 
কোন প্রকার বাধ। বিপ্ন হইরার আশঙ্কা! থাকে ন|। 
যে নাসিকশয় নিশ্বাসের সময় যে যে 
কাধ্য করিতে হইবে। 
ক্রুরাগি সর্বকণ্ীণি চরাণি বিবিধানি চ। 
তানি সিদ্ধন্তি সূর্য্যেণ নাত্র কাঁ্য বিচরণ| | 
পিঙ্গল৷ নাড়ীর বহুন কালে] ভোজন, »সংগ্রাম, স্ত্রী সংসর্গ, এক*মারণ, 
উচ্চাটন প্রভৃতি সমস্ত ক্রুর কর্ম করিলে সিদ্ধি হইবে। 


এই সকল কার্ধ্য ব্যতীত দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় পাইখানায় 
(ব্বাছে। ) যাইবে এবং জল বাতীত সমস্ত জ্রব্য আহার করিবে। ইন! 
সর্বদা মলে রাখিবেন। 
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কখনই ভূলিবেন না। 
প্রত্যহ দিব! কি রাত্রিকালে ঘখন বাহ! আহার করিবেন, তাহা দক্ষিণ 
নাসিঝ্ার শ্বাস বহন সময় করিবেন এবং-_দক্ষিণ নাসিকায় শ্বীস বন সময় 
পাইথানায় ( বহিদ্দেশে বা বান্যে / যাইবেন। আর বাম নাসিকায় শ্বাস 
বহন কালে জলপান ও মূত্র ত্যাগ করিবেন, তবে দক্ষিণ নাঁসিকায় শ্বাস 
রহুন সময় বাহে বসিলে যে প্রন্বীব হয়, তাহাতে দোষ নাই! তথ্যতীত 
স্বখনই প্রশ্াব করিবেন, তাহা বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় করিবেন । 
প্রত্যহ এই নিয়ম পালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং কোন রোগ পীড়া 
'হুইবার সম্ভাবনা থাকে না। বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় আহার 
ও দক্ষিণ নাঁসিকায় শ্বাস বহন কালে জল পাঁন করিলে সর্বাণ কোন না 
কোন অসুখ ও রোগ পীড়া হইয়া থাকে । স্বরজ্ঞ সন্যাসীদের মধ্যে হিন্দী 
ভাষায় দোই। প্রচলিত আছে । ৯ যথা )-_- 
“জো দোহিনে পানি পিয়ে 
ভোজন বায়ে খায়। 
দশ বারছি দিন যে! ্ষরে: 
রোগ শরীরহি আয় ॥৮% 
আুর্থ__ে ব্যক্তি দক্ষিণ শ্বাস বহন সময় জল পান করে,.এবং বাম স্বাসে 
ভোজন করে, এই বূপ দশ বার দিন করিলে তাহার শরীরে রোগ 
আসে। 
আর্র। এই সকল নিষূম না জানিয়া বাম নাসিকায়.নিশ্বীস বহন সময় 
আহার এবং দক্ষিণ নাদিকায় শ্বাস বহন সময় জল পান করি, সেই জন্ত 
সর্বদা রোগ ভোগ”করিয়। থাকি। | 
অতএব পাঠকগণ' প্রত্যহ বাম নাঁসিকায় শ্বীস বহন সময় জল পান 
করিবেনু। দক্ষিণ নাঁসিকায় শ্বাস বহন সময় অন্ন, জলখাবারাদি খাইবেন 1 
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€২৮) আর বাম শ্বাসে প্রশ্রাব করিবেন এবং দক্ষিণ স্বাসে পাইখানায় 
যাইবেন। প্রতাহ এই নিয়ম পালন 'করিলে শরীর সুস্থ, নিরোগী ও 
দীর্ঘজীবি হইবে সন্দেহ নাই। পরস্ত রোগ পীড়া হইবার আত্মঙ্কা বা 
সম্ভাবনা থাকে না। যিনি এই সফল নিয় পালন না করেন, তিনি সুস্থ 
শরীরে দীর্ঘজীবি কখনই হইবেন না । 

দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় মলত্যাগ ও বাম*্ নাসিকয়ি শ্বাস. 
বহন কালে মৃত্রত্যাগ ( প্রশ্জাব) করিবেন। কিন্তু আর একটা কথা-_ 

মনে রাষ্থিবেন। 

দিবসে সূর্যের দিকে সম্মুখ করিয়া ও রাব্রিকালে চন্দ্রের দিকে সম্মুখ 
করিয়! মল,ম্মুব্র ত্যাগ করিবেন না। একথা সর্বদা ষেন মনেথাকে। 
দিবসে ুর্য্য যে দিকে থাকেন, সেই দিকে মুখ রিয়া বসিয়া বাহে ( মল 
ত্যাগ) করিলে কিন্বা প্রত্রাব কৰিলে শিনঃপীড় »ইত্যাদি মাথার কোন 
না কোন পীড়া নিশ্চয়ই জন্মিবে। আর রাত্রি কালে চন্দ্র যে দিকে উদ্দিত 
সেই দিকে মুখ.করিয়! মলত্যাগ অথবা প্রত্রাব করিলে মেহাদি ধাতুগত 
অথবা গ্রহ্িণী আদি উদরাম্্ জাত কোন পাড়া হইবেই হইবে। এইরূপ 
মল মৃত্র ত্যাগ করিতে হিন্দু শান্ত্রেও নিষেধ আছে। আমাদের প্রাচীন 
শাস্ত্রে কোন বিষয়ের কারণ উল্লেখ নাই, আমরাও শাস্ত্রের গুঢ় মর্ম বুঝি 
না এবং শাস্ত্রের গৃঢ মন ধুঝাইয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিও গৃহস্টের মধো 
কেহ নাই। এই কারণে হিন্দু শাস্ত্রের বিধি নিষেধ এবং পুরুষ পরম্পরায় ষে 
সকল রীতি নীতি হিন্দু জাতি মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাঁ অনেকেই গ্রাহ 

ন্ট ্ উজ 
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(২৮) দক্ষিণ নাপিকায় শ্বাস বহনে আহারু করিলে দীর্ঘকাল সঞ্জাত 
অজীর্ণাদি অতি সহজে আরোগ্য হয়। এবং কখন অর্জীর্ণ হয় না। ইহা 
বন্ুলোক এত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার বিস্ত-ত বিবরণ “অমূল্য ধন” পুন্তক 
বলিয়াছি। 
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করেন না। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ মত আচার ব্যবহার নিয়মাদি সমন্তই . 
আমাদের শরীরের উপকারী । শাস্ত্র লিখিত বিধি নিষেধ মানিয়া৷ আচার 
ব্যবসার করিলে শরীর সুস্থ নিরোগী ও দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে । লেগ্নুক 
বহুদিন হইতে তাহ পরীক্ষা দ্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । এখন পাশ্চতা 
সভ্যতার সংস্পর্শে ও অতিবুদ্ধি জোরে হিন্দু জাতি শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ, 
আচার ব্যবহার অবহেল! করেন বলিয়া আজ কাল. রোগশৃন্ত ও দীর্ঘভীবি 
প্রায় দেখা ঘায় ন!। 
অতএব্‌ পাঠকগণ দিবসে স্ুর্ধযাতিমুখী হইয়া মল কিন্ব! সুত্র ত্যাগ 
“করিবে না। আর রাব্রিকালে চন্ত্রাভিমুখী হইয়া মল কিনা মুত্রত্যাগ 
কখনই করিবেন 'না। 
যে নঃসিকায় নিশ্বীস বহন সময় যে কার্ধ্য করিতে হইবে তাহা ত 
বলিলাম । কিন্তু বদি দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন সময় বাম নাদিকাক় 
বহনের করমীয় কোন কায উপস্থিত হয়, কিন্বা বাম নাপিকায় বহন 
সময় যদি দক্ষিণ নাসিকায় বহন সময়ের কোন কার্ধা উপস্থিত হয়, তবে 
তাহার উপায় কি ?--উপায় আছে। পাঠকগণ তাবিবেন না। এক্‌ 
সপ্নাসিকা হইতে পরিবর্তন করিয়া অন্ত নাসিকার শ্বাস লইয়৷ যাইবার অতি 
সহজ উপায় আছে, বলিতেছি শুন-_ 


নিশ্বাম পরিবর্তনের উপায়। 
যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে সেই দিকের বগলদেশ কোন বস্তর 
দ্বারা কিন্রংকাল চাপির রাধিলে, বিপরীত দিকের নাসিকায় বহন ₹ইবে। 
ইছ ভিন্ন আর এক প্রকারে শ্বাস পরিবর্তনের সহজ উপায় আছে বর্থা-- 
বা পার্থে কিঞ্চিৎ কাল শয়ন করিলে কিন্ব! হেলিয়া বিলে দক্ষিণ 
নাসিকার শ্বাস আমিবে'এবং দক্ষিণ পার্থ শন করিলে কিনবা দক্ষিণ পার্ছে 
কিঞ্চিৎ হেলিয়া বসিলে বাম নাসিকায় শ্বাস আসিবে। মনে কর এখন 
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তোমার দক্ষিণ নাঁসিকায় শ্বাস বহিতেছে কিন্তু কোন লীভজনক কি 
মঙ্গলকর কার্যে যাইতে হইবে তাহাতে বাম নাসিকায় শ্বীস বহ্ছন সমন 
যাত্রা করা আবশ্তক। এজন্য কিয়কাল দক্ষিণ পার্থে হেলিয়া বসিবে 
এবং দেখিবে কিছুক্ষণ পরেই বাম নাসিকার শ্বাস বহিতেছে। তখন 
একখানি পরিষ্কার কাচ বিশিষ্ট আয়নার উপর বাম নাসিকায় নিশ্বাস আগ 
করিয়। দেখিবে যে যে বাম্প আয়নার কাচে পড়িয়াছে, তাহাঙ্যদি চতুষ্কোণ, 
কিস্বা অর্দচন্দ্রবং আকার হইয়া বিলীন হয়, তবে তাহা পূর্থী কি জল- 
তথ্বের উদয় জানিয়৷ ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়! অগ্নে বাম পদ বাড়াইয়! 
যাত্রা করিয়া চলিয়া যাও। তোমার অনভিলষিত কার্য্য অসম্ভব হইলেও 


সস্তব হইয়। স্ুসিদ্ধি হইবে এবং সব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হইবে 
সন্দেহ নাই।" 


আর যদি বাম নাপিকায় শ্বাস বহন জন্ত__ইড়ার দিকশূল হয়, অর্থাৎ 
পুর্ব কিন্বা উত্তর দিকে যাইতে হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত প্রকারে বাম 
পার্খে হেলিয়! থাকিলে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বায়ু আসিবে । তখন তত্ব 
পরীক্ষা করিয়! দক্ষিণ পদ অগ্রে বাড়াইয়। যাত্রা করিলে হইবে। 


স্বরজ্ঞানে জ্ঞানহীন্ল পঞ্ডিত আখ্যাধারী মহাত্মাগণের মধ্যে অনেকে ই". 


নিজ বি্তাবুদ্ধির অতীত কোন বিষয় এবং ছলভ গুপ্ত বিদ্যা কাহারো 
দ্বার! প্রকাশিত হইলে, তাহাতে উত্সাহ না দিয়া তাহার দোষ ও ক্ষত 
বাহির করিয়া! যাহাতে অপ্রতিষ্ঠিত ও অনাদরণীয় হয়, সে চেষ্টা করিয়া 
থাকেন । আমাদের দেণীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের এ রোগ 
আছে। পাশ্চতা দেশে কিন্তু বিপরীত । গ্লাশ্চত্য দেশে ক্ঞ্তু কোন 
নৃতন তত্ব আবিষ্কার করিলে কিন্বা ছুলভ গুপ্ত বিয়য় প্রকাশ করিলে, ধনী, 
মধ্যবিত্ত পণ্ডিত, ও অপণ্ডিত--দকলেই তাহাতে উৎসাহ: দিয়! বন্থুল 
প্রচারের জন্য সহায়তা করেন। আয়াদের দেঁশের ধর্মরক্ষক, শাস্ত্র 
গুকাশক ব্রাঙ্গণপ্ডিত ও ধনী সম্প্রদায় তদ্বিপরীত আচরণ করিয়া 


৫৬. সংসারলাধন । 


থাকেন। এই শ্রেখীর কেহ কেহ নাসিক! কুঞ্চন করিয্না বলিয়া থাকেন 
মে, কোনরূপ কৌশলে নিশ্বা পরিবপ্ভন করিয়া কার্ধ্য করিলে সুফল 
হইবে কেন ? এরূপ অতি বুদ্ধিমান মহাশধগণের বৃদ্ধিকে নমস্কার করি । 
আর 'আমি তে। বলিয়াছি, অন্তান্ত শাস্ত্রে যত ব্যুৎপত্তি থাকুক এবং যত 
বড় প্ডিত ও বুদ্ধিমান হউক, বর ও যোগ শান্তর এবং তন্বশান্্ বিদ। 
বুদ্ধির জোরে কি পাতডত্য প্রভাবে বুঝিবার যো নাই । আগে আধ্যাত্মিক 
ভাবের ভীবুফ হইয়া স্ব-দেহ মধ্যে গ্রবেশ কর এবং দেহতত্ব শিক্ষা- 
লোচনা কর, পরে স্বর, যোগ ও তন্্শান্ত্রের মন্ত্ব বুঝিবে। নতৃবা এ সকল 
শাস্ত্রের ধায়েও যাইবার যে! নাই । কার্ধানুরোধে শ্বর পরিবর্তনের বিধি 
স্বরশান্ত্রে মহেশ্বর বলিরাছেন । যথা3-- 
“শুভান্যশুভকার্ধ্যানি ক্রিয়ন্তেহহশিশং যদ 
তদ। কাধ্যান্বুরৌধেন কর্তব্যং নাড়ী প্রচালনম্‌ ॥ 
অর্থাৎ-মাম্গষ বখন দিবা রাত্রি শুতাস্ত কার্য্যাকার্য্য করিতেছে, তখন 
কার্য্যানুরোধে স্বর চালনা করিবে। 
আসল কথা, ইড়া ও পিঙ্গল! নাড়ীর গুণে ফলাফল হইয়া থাকে.। 
শইছাতে কার্ধ্যান্থরোধে কৌশল দ্বারা শ্বাস পরিবর্তন ॥ করিয়া আবশ্যকীয় 


নাড়ীতে প্রবাহিত করাইলে অবশ্তই ফল হইবে। ইহা বদন হইতে 
পরীক্ষিত । 
রাগ হইলে কর্তব্য । 


রাগের মত বালাই আর নাই। ক্রোধের বশবত্ত। হইয়া লোকে 
কত অকার্্য করিয়া থাকে ।, পান্্কারের! বলিয়াছেন- ধর্ম, অর্থ, কাম, 


মোক্ষ ই চারিটীর শত্রু ক্রোধ ॥ একারণ শক্রর্ূপী রাগের উপর রাগ 
করিবে, যেন রাগ নিকটেও না 'আসে। তাই শান্তর বলিতেছেন-- 


“অপরাধি চে, ক্রোধং ক্রোধে ক্রোধং কথং নহি |. 
'ধর্মার্ঘকামমোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনী ॥৮ 


সংগারলাধন। | ৫৭ 
বাস্তবিক, ক্রোধোদ্দিপ্ত বান্তি নিজের ও অপরের সর্ধনাশ করে। 
“কিন্তু সুযুন্তার বহন সময়েই চতুর্বর্ণের শত্রু ক্রোধ উপস্থিত হয়। এ কাধণ 
(কোন বিষয়ে বা কোন কারণে রাগ উপস্থিত হুইলে দক্ষিণ নাঁসিকা বন্ধ 
করিয়া বাম নাসিকায় শ্বীস গ্রবাহিত করিবে । তাহা হইলে খুন কষ্জিবার 
যত মহাক্রোধ উপস্থিত হইলেও অতি শীঘ্রই নিবৃত্তি হইবে ; আর কোন 
অনর্থ হইবে না। ূ ৃ 
বদ্রাগী লোক এবং যাগাদের থিট থিটে স্বভাৰ ও ররশস্ম মেজাজ 
স্দাই সপ্তম চড়িয়া আছেন। এরূপ লোক সমস্ত দিন দক্ষিণ নাঁসিক। 
বন্ধ রাখিলে' ক্রমে খদ্রাগী স্বভাব দূর হয়। পরস্ত শরীরের *আলগ্ত ও 
জড়ত। দূর হয়, শরীর সুস্থ থাকে এবং কোন রোগ পীড়া হইবার আশঙ্কা 
খুব কম। 


তত্ব নিরূপণ | 


“নিমঃ শিবায় কুদ্রায় নমো শক্তিধরায় চ। 
সর্ববিদ্যাধিপতয়ে ভূতানাং পতযে নমঃ | 
নমো হিযণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে | 

যোগৈশ্বর্য্যশরীরায় নমস্তে যোগহেতবে ॥”» 


পুর বলিয়াছি এক এক নাসিকাঁয় এক ঘণ্টা করিয় *নিশ্বার্স বহে 
এবং এ এক ঘণ্টার মধ্যে প্রথমে বায়ুতত্ব, পরে অগ্নিতত্, পরে পুর্ণীতত 
পরে জল 'ও আকাশ-_এই পঞ্চ তত্বেরে যথীক্রমে উদক্ন হই থাকে । 
কোন্‌ তত্বের পরিমাণ কত, তাহাও বলিয়াছি?" কিন্তু লাভ ও মঙ্গলজনক 
এবং সম্পদ প্রতি কার্ধ্ের জন্ত পৃথ্বী ও জল তত্বের উদগ্ধ কৰলে পূর্বোক্ত 
প্রকারে নিখাসের অনুকূলে পদক্ষেপণ করিয়াণ্যাত্র।া করিতে । পৃ 
বা জল তত্বের উদয় কালে পুর্বোল্লিধিত নিয়মে এবং পশ্চাদুক্ত তত্বের 


৫৮ সংসারসাধন। 


দিকৃশুল বিচার করিয়! যাত্র/ করিলে কল কার্ধাই শুভ হইবে । (২৯) 
কিন্তু অগ্নি, বামু, আকাশতত্বের সময় শ্রী সকল কার্ধয করিলে কখনই 
টীর্ হইবে ন!। 


পৃথিব্যাং স্থিরকম্মীণি চরকন্ম্মাণি বারুণে। 
তেজসা সমকার্যাণি মীরনোচ্চাটনেহনিলে। 
বব্যান্দি কিঞ্্নকর্তব্যমভ্যসেদ যোগ সেবয়া 
শুন্যত। সর্ববকাধ্যেষু নাত্র কাধ্যবিচারণ। ॥ 


পৃর্থী তত্বের উদয়ে স্থির কার্ধয সমস্ত করিবে । জল তত্বে চর কার্ধ্য 
করিবে । অগ্নিতত্বে ক্র.র কার্ধয করিবে, আকাশ তন্বের সময় যোগ সাধন 
ব্যতীত কোন কার্য করিবে না। পুর্বে বলিয়াছি, স্বযুগ্নার বহন সময় 
ধেমন সর্ব কার্যা নাশ হয়, তেমনি বখন যে নাসিকায় আকাশ তত্বের 
উদয় হয় তখন যে কোন কার্ধ্য করিবে তাহ। বিফল হইবে । এই তত্ব 
খ্ুবিয়া পাঠকগণ অনুকূল তত্বের উদয়ে কার্য করিলে নিশ্চয়ই ফল লাভ 
করিবেন । নতুবা বিপরীত তন্বে কার্ধা অর্থাৎ পৃথী ও জল তত্বের উদয় 
শ্কালে লাভ ও শুভ জনক কার্ধা বা কার্োন্দেশে ঝাঁত্রা ন! করিয়া যদি অগ্নি, 
বাধু বা আঁকাশ এই তিনের কোন তত্ব উদয় কালে এঁ সকল কাধ্য করেন 
তাহা হইলে সম্পূর্ণ ফলের আশ! নাই। বরঞ্চ মাকাশ তত্বের উদয় কালে 
কাধ্য করিলে একেবারেই কার্য নাশ ও আশা ভঙ্গ হইবে । তখন হয়ত 
তঙ্গজনিত মনস্তাপে দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধান্থিত হইয়া এই ক্ষুদ্র লেখকের 
উদ্দেশ্টে ক্*ত গালি বর্ষণ করিবেন এবং ফাঁকি দিয়] পয়স৷ গুলি (পুস্তকের 


দাম ) নর্থ লইয়াছি.বলিয়! ই বিরক্ত হইবেন ও কত নিন্দা করিবেন 
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৫৯) তত্বের দিকশুল পরে বরিত হইয়াছে। | জে পাঠক গণ 
তন্বের অনুকূল দিক ও প্রতিকূল দিক্শুল সহজে বুঝিতে পারিবেন | 


সংসারসাধন। ৫৯৮ 


ও মন্দ বলিবেন। কিন্তু সদয় মহাত্মাগণ বিবেচনা করিবেন যে জগৎ". 
এহ্তাকাঙ্ষী ঞগং-গুরু মহাদেব ব্যবসাদার কি মিথ্যাধাদী নহেন। আমার 
ন্যায় ছাই ভম্ম লিখিয়। পুস্তক ছাপাইয়। অর্থ উপার্জনের আশ। কি চেষ্টা 
করেন নাই । মহাদেব যাহা বলিয়াছেন তাহ। কথনই মিথা! নহে। প্রকৃত 
ভ্রানী সাধু মহাত্মারা আর্য খধিগণের ঠে গুপ্ত বিষ্ভা অতি যতনে শিক্ষা 
করেন ও সতত গোপনে রাখেন, তাহ অসার কি অসত্য কখনই নহে। 
আমিও শাস্বগ্ড এ ক্রিয়ানিষ্ঠ গুরুদেবের অপার কৃপায় যে" টুক শিখিয়া 
কার্ষো সফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই দুলভি গুপ্তবিদা। প্রত্যক্ষ ফলদায়ক 
বলিয়া সমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। পাঠকগণ ধীঞ্ভাবে তত্ব 
বুঝিষবা তত্বান্ুকুলে কার্যা করিলে প্রতাক্ষ ফললাতে বঞ্চিত হইবেন না। . 
পৃথীজলাভ্যাং দিদ্ধিঃস্তাৎ মৃত্যুর্বহ্হৌক্ষয়োইনিলে। 
নভদি নিগ্ষলং সর্ববং জ্ঞাতব্যং তত্ববেদিভিঃ ॥ 
বখন পৃথথী ও জলতত্বের উদয হইবে, তখন যে কার্ধা করিবে তাহা 
নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে । অগ্নি তত্বের উদয় কালে কার্য্য করিলে মৃতঃ বাযু--” 
তন্বে ক্ষয়, আকাশতত্তবে সর্ব কার্ষধা নিক্ষল হইবে । তত্বজ্ঞ বাক্তিগণ 
ইহা বিবেচনা করিয়া ঝ্ৰার্যা করিবেন । 
এই তত্ব বিচার করিয়া কার্য করার গুণেই রথুকুলতিলক রামচন্র ও 
পাগুবকুলধুরন্ধর অজ্জুন যুদ্ধে জবলাভ করিয়াছিলেন এবং ব্গিরীত তত্বে 
যাত্রা করিয়া! কৌরধগণ নিহত হঈষাঁছিলেন | যথা ;-- 
“তত্তে রামো। জয়ং প্রাপ্তঃ স্তনে চ ধনগ্জয়ঃ | 
কৌরবা নিহতাঃ সর্বেধ যুদ্ধে তত্তববিপর্য্যযে । 
দেখিলেন । স্বয়ং বিষ রামচন্ত্র মানবদেহে ও বিষ -অর্জ,ন তত 
বিচার কাধ্য করিয়াছিলেন । আর কৌরবগণ ৪মমিত তেজ! কর্ণের 
বীরত্বের উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়! মহা অহস্কারে তম্ধ হইয়া তত্ব বিছা: 
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করেন নাই» এজন তীন্ম প্রমুখ বীর পুঞ্জ সহায়েও ক্ষয় প্রাপ্ত হটযাছিংেন। 
অতএব আমরা ক্ষুত্র মনুষ্য । আমরা তত্ব বিচার করিয়া স্বরানুকূলে বার্ণ 
না করিলে হতাশ্বাস হইব অসম্ভব কি? 


তত্ব চিনিবার উপায়। 


এক :নাসিকায় এক ঘণ্টা নিশ্বীস বহন সময় কখন কোন তত্বের 
উদ্নয় হয়, ডাহা জানিতে ন| পারিলে তত্বানুকুলে কার্ধ্য কর] যায় না। 
-পঞ্চতত্বের বিবরণ শগ্র্রে প্রকৃষ্ট রূপে পরিজ্ঞাত না হইলে স্বরশাস্ত্রালৌচনা 
কর! বিফল এবং স্বরমতে কার্য করাও ন্ুকঠিন। এ কারণ বিশেষ যত 
পূর্বক তত্বের আকৃতি ও বূপাদি জ্ঞান। আবশ্তক। কিন্ত তত্বজ্ঞান লাভ 
করা বড় সহজ সাধা নহে । বন আর়াসে তত্বজ্তান লাভ'হইম1 থাকে। 
অহাদেব বলিয়াছেন, 
“জন্মাস্তরসংস্কারাত প্রসাদাদথবা গুরোঃ। 
কচিৎ তু জ্ঞায়তে তত্বং বাপনা বিমলাত্মনে ॥৮ 
. পূর্ব জন্মের সংস্কার বশত: অথবা শ্রীশ্ীগুরুর প্রপাদাং তত্বজ্ঞান লাভ, 
এহইয় থাকে । 
যত ও চেষ্টা করিলে কোন্‌ কার্ধা সিদ্ধি না হয়; মানবের সাধা- 
তত কাঁষ মানুষে করিতে পারে । বিশেষতঃ যাহা সকলের, দেহাভ্যন্তরে 
রহিশ্লীছে এবং যাহা ( পঞ্চতত্ব ) হইতে জগদ্বন্দা্ড ও মন্্ষে।র শরীর 
উদ্ভূত হইয়া নিরন্তর শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বুঝিয়া কাধ্য করা 
কাহার$ পক্ষে অনাধ্য নূহে। তবে প্রথমত: উপদেশাভাব, দ্বিতীয়তঃ 
“চেষ্টা ও যত্রের শৈথিল্য । “পুর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ মতি সহজে তত্বজ্ঞান 
লা হয়|. তান স্তচিৎ কাহারও হয়। কিন্তু উপযুক্ত উপদেশ পাইরা 
“েষ্ ও বদ্ধ করিলেই সকলেই তত্ব চিনিতে পারিবেন সনে নাই। 
সিঠিকগণ মনঃসংযোগ, পূর্বক তত্ব চিনিয়া পরে তনবানুকুল কার্ধো প্রবৃত্ত 
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হইবেন । তত্ব চিনিবার উপায় অনেক প্রকার আছে] সকলের বোধ 
স্গসীকর্ষযার্ধে এবং যাহাতে সহঙ্জে তত্ব চিনিয় সকল কার্য করিতে পাবেন 

তাহার সুবিধার জন্ত নিমে উপায় বলিতেছি। 

তত্ব চিনিবার কয়েক প্রকার উপায় পরে বলিব। তদৃষ্টে মকলৈ 
তত্ব চিনিতে চেষ্টা করিবেন নিম্বণিখিত সহজ্গ উপায়ে চেষ্ট/ করিলে 
স্বর্নদিনমধ্যে সকল তত্ব বুঝিতে পারিবেন। 

সরল ও সোজা হইয়া বসিয়! দুই হস্তে. ছুই বৃদ্ধ আলে দ্বারা ছুই" 
কর্ণছিদ্র চাপিয়৷ ধরিবে) পরে ছুই মধামাঙ্গুলি দ্বার! ছুই নাসাপুট ধরিবে,, 
ছুই অনামিকা! ও দুই কনিষ্ঠ মুখে মিলিত ও্ঠদ্বর়ে রাখিবে, এবং ছুই চক্ষু 
বুজিয়৷ ছুই তঞ্জনী দ্বারা চক্ষু বন্ধ করিয়া স্থির ভাবে তত্বের বর্ণ পরীক্ষা 
করিবে। অর্থাৎ এরূপ করিলে যদি পীতৎর্ণ দেখা যা, তাহা হঈলে পুরী 
তত্বের উদয় বুঝিতে হইবে । যদি শ্বেতবর্ণ ৃষ্ট হয়, তবে জলতত্ব বুঝিতে 
হইবে যদি রক্ত বর্ণ দৃষ্ট হর তবে অগ্নিতত্ব, আর শ্তাম বর্ণ কি নীল মেঘ 
বর্বৎ দৃষ্ট হইলে বাযুতত্ব ও বিন্দু খিন্দু নানাবিধ বর্ণ দৃষ্ট হইলে মাকাশ- 
তত্বের উদয় জানিবে। 

উপরোক্ত প্রকান্নে বর্ণ' দেখিয়া যদি কেহ তত্ব চিনিতে না পারেন, 
তাহা হইলে যে নাদিকায় নিশ্বাস বছিবে সেই নিশ্বাস একখানি স্বচ্ছ, 
দর্পণের উপরিভাগে পরিতাগ করিলে তাহাতে যে বাঞ্গ পতিত হয় সেই 
বাঙ্প দেখিলে তত্ব চিনিবার স্থৃবিধা হঈবে। বগা ;-- 


“র্পণেন সমালোকা শ্বাসং নর বনিক্ষিপেৎ ।. 
চতুরক্ত্ং চার্চদ্রং (৬ চীশং বত লং স্মৃতং। 
বিন্দৃভিস্ত নভোজ্ঞেয়মাকারৈ রান ১ .. 


দর্পপের উপরিভাগে নিশ্বাস ছণগ 'ণিলে ব্বাম্প পতিত হয়, তাহা 
স্লেই দেখিয়াছেন। সেই বাচ্প কমে দিন হইবার সময় যদি চতুষক্ষোণ 
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“হইয়। বিলীন হয়, তাহা হইলে তখন পৃর্থীতত্বের উদয় বুঝিতে হুইবে। 
উ্ বাষ্প যদি অর্ধচন্্বং আকারে রিলীন হয়, তাহ! হইলে জলতন্ব বুঝিবে 
যদি বত্রিকোণারুতি হইয়া বাষ্প মিলিয়া যায়, তাহা হইলে অস্নিত্থ বুঝিতে 
হইবৈ। আর যদি প্র বাম্প গোল হইয়া মিলিয়া যায়, তবে বায়ুতত্ব ও নিন 
বিন্দু হইয়া বিলীন হইলে আকাশতন্বের উদয় বুঝিতে হইবে। 
পাঠকগ্ণ এরূপ পরীক্ষার সময় দর্পণথানি নাসিকার চারি অঙ্গুল দিয়ে 
রাখিয়া শ্বাঙ্জ ত্যাগ করিবেন ৷ পরিতাক্ত বাপ্প বিলীন হইবার সময় কি 
আকারে বিলীন হয়, তাহ! দেখিয়া তত্থের মাকার এবং আকারানুরূপ 
তত্র উরদয় বুঝিতে হুইবে। 
উপরোক্ত প্রকারেও যদি কেহ হঠাৎ তত্ব চিনিতে ন! পারেন, তাহা 
হইলে নিম্নলিখিত প্রকার আর এক উপাষে তত্ব চিনিতে চেষ্টা করিবেন। 
থা ;.- 
ফুৎকারক প্রন্ফ টিতা বিদীর্ণ! পতিতা ধরা । 
দদাতি সর্দকার্ধোর অবস্থাসদৃশং কলং ॥ 
অর্থ--মুখ মধ্যে এক গ্ডুষ জল লইযা ফংকাবের সহিত উর্ধে নিক্ষেপ 
করিবে। এ জল মাটিতে পড়িবার সময় স্কার্ম্যের কিরণ আভায় রামধন্ধ 
'মাকারে নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখা ধায়, তখন শরীরের মধো যে তত্র 
উদয়»্থাকে «সেই তত্বের নির্দিষ্ট বর্ণ তাহাতে অধিক পরিমাণ দৃষ্টি হইবে। 
তত্ব চিনিবার সময় । 
প্রথমে তত্ব চিনিবার জ্ন পরত্যুষ কালে চেষ্টা করিতে হইবে । তত্ব 
চিনিবার ২ মুখ্য সময় প্রত্যর্ষ কাল 
“ন্িরীক্ষিতবাং বেন ষদ! প্রত্যুষকালতঃ ৮ 
তত্ব চিনিবার সহজ, উপান এই যে, রাত্রি শেষে মাটিতে বসিয়। দুই 
পা পশ্চাৎ দিকে ফুড়িয় বীরাসনের মত পায়ের উপর চাপিক়া! বদিবে। 
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পরে ছুই হাত উপ্টাইয়! ছুই উরূপ্তে স্থাপন করিবে । উতর উপর ভাত 
"ছি ছুখানি চিৎ করিয়া এরূপ ভাবে রাখিবে যে, অগুলাগ্র পেটের দিকে 
থাঁকিবে। এই ভাবে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি ও শ্বাস প্রশ্থীদের উপর 
লক্ষ্য রাখিয়৷ তত্তের বর্ণ ধান করিবে। প্রত্যহ এক প্রহর রাত্রি*শেষ 
থাকিতে উঠিয়! মাটিতে বসিয়। তত্ব ধ্যান করিবে। পরে প্রতাষ কালে 
নিশ্বাসের উপর তত্বের বর্ণ লক্ষ্য করিবে। এরপ নিত্য করিলে ছয় মাসে 
তত্ব সিদ্ধি হইবে ইহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাউ । * 
প্রত্যহ উপরোক্ত নিয়মে সাধন করিলে ছয় মাসে তন্ত সিদ্ধি নিশ্চর় 
হইবে। হুখন দিবা রাত্রের মধ্যে নিজের শরীরে কখন কৌন তত্র 
উদয় হয়, তাভ! বখন তখন অতি হজে বুঝা যায়! কল কথ, ষথন 
মনস্থির থাকে, তখন তনু চিনিবার জন্ট চেষ্টা: করিবে। স্থির চিন্ধে 
চেষ্টা করিলে ফল ভয় না। বথা,_ 
ধ্যায়েতত্বং স্থিরেজীবে অস্থিরেণ ক্দাচন | 
ইষ্টসিদ্ধির্ভবেতৃস্ত মহালাভো জয়স্তথা ॥ 
'অর্থাৎ_স্থিরচিত্ত সময়ে তত্ব প্যান করিবে। অস্থির চঞ্চল টি 
থাকিলে কখনই তত্ব ধ্যান ধরিবে না । তাহা! হইলে ইষ্ট সিদ্ধি, মহান্‌ 
লাভ ও জয় হইবে। রর 
শেষ রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল পর্যান্ত প্রকৃতি সতী যেমন স্নিগ্ধ থাঁকেন, 
মনের চিন্তও তেমনি স্থির, অচঞ্চল থাকে । এই জন্য এ সম তত্ব ধান 
ও তত্ব শিক্ষা করিলে সহজে তত্ব সিদ্ধি হইবে সন্দেহ মাত্র নাই। যদিও 
নির্দিষ্ট সয় ধ্যান করিবার জন্ত বলিলীষ। তাহ ব্যতীত দিবা বু মধ্যে 
বমিতে, গুইতে, চলিতে,বলিতে সদ সর্বদা তবে রং, স্বাদ, চলনাদি লক্ষা 
করিবে। তাহা হইলে শীগ্ব তত্বজ্তান হইবে |. * ৯৯ 
এইরূপ অভ্যাস দ্বার ও ধানাদি করিয়া তত, সকলের রূপ, গতি, 
""স্ছাদ, পক্ষণাদি যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি শূদ্র হইলেও যোগী যথা ;- 





৬৪ সংশারসাধন। 


“তত্বরূপং গতিঃ স্বাদে! মগডলং লক্ষণন্তিদম্‌। 
যোবেত্তি বৈ নরে। লোকে স তু শুর্জোহপি ধোগবিৎ॥৮ 
অর্থ__ধিনি তত্ব সকলের রূপ, গতি, স্বাদ, মণ্ডল লক্ষণাদি জ্ঞাত 
আছেন, তিনি শৃদ্র হইলেও যোনী বলিয়া! নরলোকে পূজিত ও*শ্রেষ্ট হইয়। 
থাকেন । (৩০) 
এক্ষণে তত্বের বর্ণ, আকুতি এবং গ্রহাদির বিবরণ পৃথক রূপে বলিতেছি। 
তত্র বর্ণ। 
আগঃ শ্বেতাঃ ক্ষিতি; পীত। রক্তবর্ণো হুতাশনঃ । 
মারুতো নীল জীমুত আকাশং ভূরি বর্ণকং | 








(৩০) ভিড বাতীত যেমন মুক্তি নাই, তেমনি যোগীর স্তায় শ্রেষ্ট 
আর কেহ নাই । পুজক, জাপক ও বৈদাস্তিক, তান্ত্রিক এবং পঞ্ডিত, 
বিদ্ধান ও সর্ধ প্রকার সাধকাপেক্ষা যে বাক্তি যোগী তিনিই মন্ুুষা 
লোকে সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পুজ্য ও গণ্যমান্যবরেণ্য । যে মহত্ব যোগী 
তিনি মুর্খ কিন্বা শূদ্র এবং নীচ জাতি হইলে? ব্রান্ণাদি উচ্চ জাতি ও 
পর্ডিতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূজা । এই 'জন্ত জগদগুক মহেশ্বর উপরোক্ত শ্লোকে 
বলিয়াছেন যে তত্বজ্ঞানী ব্যক্তি শূদ্র হইলেও যোগী । কারণ যোগী 
ব্যতীত প্রকৃত তত্ব প্তান অন্ত কাহারো হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত ও তপস্বী, জ্ঞানী, কর্মি ইত্যাদি ও অন্যান্য সকল সাধক অপেক্ষা 
ঘোগীই.শ্রেষ্ট । একথা গীতায় ভগবান'ও বলিয়াছেন । যথা ;-- 

“তপন্থিভ্যোহধিকো! যোগী 
জ্ানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ | 
কর্টিভ্যশ্চাধিকে! যোগী 

তম্মাদ, যোগী ভবার্জুন ॥৮ . (গীত) 


সংসারসাধন। | ৬৫ 
জলতত্তবের বর্ণ শ্বেত, পৃর্থীতত্বের বর্ণ পীত, অগ্নি তত্বের বর্ণ রক্ত, বাযু- 


স্তত্ের বর্ণ নীল মেঘ সদৃশ, আকাশতব্বের বিবিধ বর্ণ হয়। এই বর্ণান্ুসারে 
তব চিনিয়। সকল কার্য করিবে। 


তত্বের আকৃতি | 
চতুরশ্রয়দ্ধচন্দ্রং কৌণ্যং বর্তলসম্মিতং 1, 
বিন্দুতিস্ত স বিজ্ঞেষং সাকারৈস্তত্বলক্ষণং ॥ 
পৃরীতত্ব-__চতুক্ষোণ ; জলতব _ অর্দচন্দ্াকৃতি ) অগ্নিতত্ব_ুত্রিকোণা- 
কৃতি; বাধুতত্ব__গোলাকাঁর; আকাশতত্ব__বিন্দু বিনদু। এই আকৃতি 
পরিষ্ার দর্পণে নিশ্বাস ফেলিয়। তত্ব চিনিতে ভইবে। 
পাঠকগরণের যেন স্মরণ থাকে যে, পৃথ্থী' ও জলতব্বের উদয় সময় 
শুভ কার্য করিলে তাহা নিঃসনেহ সিদ্ধি হইবে। , অতএব উপরোক্ত 
প্রকারে তত্ব চিনিয়া কেবল পুরী ও জলতত্বের উদয় কালে যাত্রাদি 
সমস্ত শ্তষ্ড কার্য করিলে স্থফল পাইবেন । এক্ষণ তত্বের দিক্‌ আদি 
পৃথক রূপে বলিতেছি। 
 তত্বের দিক্‌-নির্ণয | 
““অপুর্ববং পশ্চিমে পৃথী তেজশ্চ দক্ষিণে তথা । 








সি 


অধ্ধাং-হে অঙ্জুন ! ভুমি যোগী হও। কর্মিগণ হইতে ও জ্রানী- 
গণ হইতে এবং তপন্বীগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ । 

বাস্তবিক, যোগসাধনের ন্তায় শেষ্ঠ «ও ধ্রন্িক পরমার্থিকস্ট্খকর 
শ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছু না এবং যোগীর ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জগতে 
দ্বিতীয় জার কেহ নাই তন জ্ঞানী ব্যক্তি নীচ জাতি হইলেও মনুধা মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । কিন্তু স্বর গ যোগশান্ত্র এখন যেমন ছুলভ, তেমনি শ্বরজ্ঞানখ" 
যোগী গুরুও অতি ছুলত। 


শা পচ পাপ 


৬৬ লংসারসাধন ! 


“বায়ুশ্চ উত্তরে জ্ঞেয়ে! মধ্যকোঁণে গতং নভঃ 1৮ 


পৃর্থীতত্ব "৭ "১ পশ্চিমদিকে । 

জলতত্ ১১০০০ পূর্বদিকে | 

'অগ্রিতত্বা ৮.১.  .,১ দক্ষিণদিকে । 

বায়ৃতত্ব  ... ও উত্তরদিকে। 

মাকাশতন্ ..... অগ্থি, বায়ু, ঈশান, নৈখত কোণ। 


যে তত্বের যে রর বলা | হইল, রা দিকের অধিপতি সেই তত্ব হয়। 
অর্থাং প্চিযদিকের অধিপতি পৃথীতত্ব। এই হেতু পৃথ্থীতত্বের উদয় 
কালে পশ্চিম দিকে গমন করিলে "শুভ হয়। পুর্ব দিকের অধিপতি 
জলতত্ব। এই জন্য পূর্ধদ্বিকে গমন করিবার সময় জলতাত্বের উদ্দয় কালে 
যাত্রা করিবে। 
তত্তের দিক শুল | 


মে তত্বের যে দিক বলা হইল, তাহার বিপরীত দিক সেই তন্বের 
দিকশৃল হয়। বথাঁ--পৃথীতন্বের দিক শূল পূর্ব্িকে। পশ্চিমদিক 
জলততব্বের' দিকশুল। এ কারণ পুর্থীতত্বের দয় কালে পুব্বদিকে 
কখনই যাইবে না । তণিন্ন পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকে যাইতে পারিবে । 
জলতত্ব্বেরে উদয় কালে পশ্চিম দিকে যাইতে পারিবে না। তদ্যতীত পুন 
উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাইতে পারিবে । আর লাভ ও শুভজনক সমস্ত 
কার্ধ্ে পৃথী ও জলতন্বের উদর কালে বাত্রা করিতে হইবে, তাহা তো 
পূর্বে খলিয়াছি। স্ৃত্রাং এ দুই তত্বের দ্িকশূল ও পুর্ববকথিত ইড়া 
পিলার দিক শুল বিচার করিয়া পাঠকগণ যাত্রা করিবেন । 
তত্বের জাতি। 
পৃথীতর ১১:০০:০০ শুদ্রজাতি | 
জলতত্‌ ... ... ... বৈশ্তজাতি। 


সংসারসাধন । ৬৭ 


অগ্নিতত্ব ... ... ..১ ক্ষত্রিরজাতি। 
বারুতত্ব ... ... ... সঙ্করজাতি। 
আকাশতত্ব ... ... ব্রাদ্ষণজাতি। 
তত্বের স্বাদ বা,ভূত রস। 
পৃথথীতত্ব ... ... ৮ মধুর । 
জলতত্ব ... ... ... মিষ্ট, কষার। 
অগ্রিতত্ত। ... ... ০. তিভ্ত। 
বাধুতত্ব ... ০১ ০১১ অন্ন। 
আকাশতভ্ু ... ,... কটু। কখন বা কোন স্বাদ 
অনুভূত হয় না । 


তত্তু চিনিবার পক্ষে এই একটা সহজ উপায়। দিবা রাত্রের মধ্যে 
যখন তখন স্থির চিত্তে মুখের মধো পরীক্ষ। করিলে ক্লোন সময় মিষ্ট, কোন 
সমর কষায়, কোন সময় তিক্ত প্রভৃতি উপরোক্ত পাঁচ প্রকার স্বাদ অন্ৃতৃত 
হয়। যখন যে রূপ স্বাদ অনুভূত হইবে তখন তদগণ বিশিষ্ট তত্র 
উদয় হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। 

অতএব পাঠকগণঃ আহার ও তাম্ুল ক্ষণ সময় ভিন্ন সর্বক্ষণ মুখের 
অধ্যে শ্বাস অনুভব করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে অতি সহজে 
তন্ভের উদয় বুঝিয়! কার্ধা করিতে পারিবেন । 


তত্বের অধিপতি 


গ্রহ নিণয়। 
বাম নাসিকার নিশ্বান বহন সময় । 
পৃথীতভ্ের অধিপতি বুধগ্রহ হ্য্ণ 
জলতত্তদের ৮ চন্তরগ্রহ হয়। 


অগ্নিতত্তের ১ শুক্রগ্রহ হয় ॥ 


৬৮ সংপারসাধন। 


বাযুতত্ের অধিপতি  বুহস্পতি গ্রহ হয় 
আকাশতত্বের »  কেতুগ্রহ হয়। 
অর্থাং--বাম নাসিকায় শ্বাস বহন সময় এক এক তত্ডের স্থিতিকাল; 
পর্য্যন্ত উপরোক্ত গ্রহের দৃষ্টি থাকে। 
দক্ষিণ নাপিকায় শ্বান বহন সময়। 

পুীতভ্ের অধিপতি রবিগ্রহ। 

জলতত্ে তের: 4 শনিগ্রহ। 
 অগ্রিতত্দের ৮” » _ মঙ্গলগ্রহ। 

বাবুততের ++ ৮, রাছুগ্রহ | 

আকাশতভ্তের ৮ * কেতুগ্রুহ। 


তন্বের আল্বতি, জাতি, বর্ণ, কচি ও দিক উভয় নাপিকায় বহন 
সময়ে একরূপ হইয়া থাকে কিন্তু দুই নাসিকায় বহন সময় তত্বের গ্রহ 
তই প্রকার হয় । তাহা উপরের লিখিত গ্রহ নিয় দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে 
পাবিবেন। কেবল আক।শ তত্বের অধি পতি ছুই নাসিকায় বহন সময় 
এক-_কেতগ্রহ হয় । 
বলা বাহুল্য পূর্বের লিখিত এক এক তব্বের [স্থিতি পরিমিত কাল 
গ্রহগণেরও স্থিতি কাল। 
সখ, দুঃখ, লাভ, লোকশান ইতাদি সমস্ত কার্ধোর ফলদাতা গ্রহ- 
দেবতা । শাস্ত্রে উক্ত আছে যে ;-- 
গ্রহ পাপ গ্রহা পু গ্রথা মৃত্যু জয়াজযৌ | 
সথছুঃ ধহানিলভ্যে গ্রহাঃ সর্বত্র কারণং ॥৮ 
অর্থাত-হুথ দুঃখ,লাভ লোকশান, পাপ পুণ্য, জয় পরাজয় ও মৃত 
প্রভৃতির কারণ গ্রহদেবত । 
ৃ গুভগ্রহ শুভফল দান করে, মন্দগ্রহ মন্দফল প্রদান করিয়া থাকে । 


সংপারপাধন । ৬৯ 


বাম নাসিকায় নিশ্বাস বহন সময় পৃথীও জলতত্্ের অধিপতি বুধ ও চন্্- 
*গ্রহ হয়েন। ইহার] শুভ গ্রহ। এই জন্ত বাম নাদিকায় নিশ্বাস বহন 
সময় পৃর্ধী বা জলতত্তের উদয় কালে সকল প্রকার গুতকার্ধ্য করিবার 
জন্ত স্বরশাস্ত্রের উপদেশ | 
তত্তের নক এর | 
পৃথথীতভের নক্ষত্র--ধনিষ্ঠা, রেবতী, জোষ্ঠা, অনুরাঙ্পা, শ্রবণা, 
উত্তরাষাঢ়া এই কয়েকটী নক্ষত্র পৃথীতত্বের অধিপতি । 
জলতন্বেএর নক্ষত্র -পূর্ববাষাঢ়া, আশ্লেবা, মূলা, আদ্র, রোহিণী, উত্তর-। 
ভাদ্রপদ ও শতভিষ! এই কয়েকটা পক্ষত্র জলতত্তের অধিপতি । 
অগ্লিতত্বে_ভরণী, কৃত্তিকা, পুধ্য!, মঘ।, পূর্বফান্তনী, পুর্বভাত্রপদ, 
স্বাতী এই কতিপন্ন নক্ষত্র অগ্রিতত্বের অধিপতি । 
বায়ুতত্বের--বিশাখা, উত্তরফন্তুনী, হস্তা, চিত্রা, পুরর্বন্থ, অ্থিনী, 
স্গশির! নক্ষত্র বায়ুতন্ে র অধীশ্বর । 
আকাশ তত্বের কোন নক্ষত্র নাই। 
» এখন একবার বুঝুন । 
তত্তের নক্ষত্র ও গ্রহাদি লইয়! কি করিতে হইবে তাহ! বলিতেছি। 
মনে করুন, বাম নাঁসিকায় নিশ্বাস বহন সময় পৃথীতৃত্তের উদয়ে 
কোথাও যাত্রা করিতে হইবে, কিন্ব! কৌন শুভকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহ। 
হইলে পৃথথীতত্ের অধিপতি বুধবারে পৃর্থীতভ্র্বের নির্দিষ্ট উপরোক্ত কোন 
'নক্ষত্রের এক নক্ষত্রে যাত্রা বা কার্যযারস্ত কিট নির্বঘ্ে নিঃসম্ি সিদ্ধি 
হুইবে। এইরূপ জলতন্থের উদয়ে কাঁধ্য করিলে জলতভ্ের সোমবারে 
জলতন্বের' কোন নক্ষত্রে করিতে হইবে। 
আর এ্ররূপে যে ভন কাধ্য করিবে,সেই তত্ব পশ্চান্লিখিত কুজ্জাদন- 
প্ররণ করিয়! যাত্র। বা কার্য্যারস্ত করিবে। 


৭০ সংসারসাধন। 


- এই নিয়মে কার্ধ্য করিলে কোন কার্ধাই বিফল হয় না এবং পৃথিবীতে 
এমত কেহ নাই যে, কোন রূপ বাধা দিতে কিবিদ্ব করিতে পারে ?-. 
আমর! এই সকল না জানিরা অনেক কার্ধ্য বিফল নিবন্ধন হতাশ হইয়! 
অনৃষ্ট কিম্বা ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাঁপাই। কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের, 
ভাল মন্দ করিতে ও মারিতে তারিতে আমরাই কর্ত। । বম কি ভগবানের 
কিন্বা অনুষ্টের দীন বৃথা দেই। স্বরমতে কার্ধয করিলে, কোন কার্ধো 
বিদ্ব-বিহিত ও বিফল হইগনা আশাচুর্ণ, মনংকুতন, উৎসাহশূন্ট, উদদগপূর্ণ, 
করিবে না এবং কাপুরুষের শ্লায় দগ্ধ-অদৃষ্টের দোষ দিতে হইবে না। 


তত্ত্বের রুদ্রীসন। 
পু্থীতত্তের সদ্যোক্তাত | 
জলতত্তের বামদেব। 
অগ্রিতঙ্জের অঘোর। 
বাধুতত্তে'র তৎপুরুষ। 
আকাশতভ্রের ঈশান । 


সকলেই জানেন যে, মহাদেবের পঞ্চমুখ | সেই জন্য তাহার এক 
নাম পঞ্চানন । পঞ্চাননের পঞ্চমুখ পঞ্চতত্ত স্বরূপ ॥ এবং পঞ্চমুখ হইতে 
পঞ্চায়ায় সমুদগত হইয়াছে । বথা কুলার্ণব তন্বে- 
“মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চান্নায়াঃ সমুদগতাঃ।” 


ইত্যাদি । 
এ পঞ্চমুখের নাম এই-- 


, এসিগ্যোজাতিং বামদেবমঘোরঞ্চ ততঃপরম্‌। 
. তৎপুরুষং তথেশানং পঞ্চবত্ত, প্রকীর্ভিতম্‌ ॥৮ 
(নিব্বাণ তন্ত্র ৬্ঠ পটল ।) 
্মর্থ | সচ্চোজাত: বামদের, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান এই পঞ্চমুখ 
বলিয়া কথিত হয় । ্‌ 


সংসারসাধন। ৭১ 


পঞ্চতবের স্তায় পঞ্চমুখের শুরু; পীত প্রভৃতি বর্ণ ও দিক্‌ নির্দিষ্ট 
*আছে। তদ্বিস্তারিত ও পঞ্চায়ায়ের প্রকৃত তত্ব সাধকের আঙ্হ্রকীর 
বলিয়৷ এখানে আর কিছু প্রকাশ করিলাম না । আবশ্তক হইলে পাঠক- 
গণ. সমায়াচার তন্ত্র ও ভৈরব তন্্াদি শাস্ত্রে ও গুরুমুখে জ্ঞাত হইবেন 4 
পঞ্চায়ায় বা পঞ্চমুখের যে নাম পঞ্চতত্বের কুদ্রাসনের সেই নাম। 
মহাদেবের চারি মুখ উত্তরাদি চারিমুখ, আর উদ্দ যে মুখ. তাহার নাম 
ঈশান । ইহা আকাশতত্ব । যথা ;-__ 
“ঈশানং মধ্যতো! জ্বেয়ং চিন্তয়েৎ ভক্তিতৎপরঃ1% 
অপিচ-_নদ্ধান্বায়্চ কথিতে। দেবানামপি ছুলভং 1” 
শ্যামলঞ্চ তথেশানং সর্ববদেব শিবাত্বকং ॥” 
আকাশতব্বের পররচয়ে ধলিয়াছি যে, আকাশ ঈশ্বর স্বরূপ এবং 
আকাশ তত্বে যোগসিদ্ধি হয়। আকাশ তন স্বরূপ ঈশান নামক উর্দায়ায় 
যোগীগণের বোধগমা । 
আকাশ তত্বে যেমন নাধন সিদ্ধি হয়, তেমনি উত্তর কি পূর্ব মুখ 
অপেক্ষা ঈশান কোণে মুখ,করিয়া বমিয়া৷ জপ পুজাদি করিলে কোটি গুণ 
ফল হয়। 


তত্তের গুণ । 
পুথাতত্বে ভর। 
জল্তত্বে লোভ । 
আগ্মিতভে, লজ্জা । 
বাযুতত্বে সন্তোষ 
আকাশ তত্তে ছঃখবোধ হয়। 


ক 
তত্ব বুঝিবার পক্ষে ইহাও একটি বিশেষ স্থবিধা। অর্থাৎ যখন মনে 
ভয়ের সঞ্চার হয়, তখন পৃ্থণী তত্বের উদয় হইয়াছে। আর যখনলঙা। 


খই সংলারলাধন,। 


বোধ হইবে, তখন অঙ্নিতত্বের উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এই নিয়মে 
উপরোন্ধ ভয়, লঙ্জাদির মধ্যে যখন যে ভাব প্রথমে মনে উদিত হইবে, 
তক্রির্দিষ্ট তত্বের উদয় তখন হইয়াছে বুঝিবে। 


তত্ব বিশেষে শ্বাসের পরিমাণ । 
“অস্টাঙ্ুলং বহেদ্বার্নুরনলম্চতুরম্কুলং | 
দবাদশাঙ্গুলং মাহেয়ং ষোড়শাঙ্থুলং বারিণঃ ॥৮ 


যখন পৃথ্থীতত্বের উদয় হইয়া থাকে, তখন নাসিক! হইতে ১২ অঙ্গুল 
পরিমাণে শ্বাস বাহিরে নির্গত হইতে থাকে । জলতত্বের উদয় কালে ১৬ 
অন্গুল, অগ্রিতত্বের উদয় কালে ৪ অঙ্কুল, বায়ু তত্বের উদ কালে ৮ 
অঙ্গুল পরিমিত শ্বাস বাহিরে নির্গত হয়। 

পাররার পালক কিন্বা পেঁজা কার্পাদ তুলা, অথবা এখনকার প্রচলিত 
বার্ডলাই খাইবার মত খুঁব পাতলা কাগজ এই তিনের মধ্যে কোন দ্রব্য 
লইয়া সরল ও সোজা ভাবে বপিরা নাপিকার নিয়ে রাখিয়া সহজ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিতে হয়। নিশ্বাসের শেষ গতি বে পর্যন্ত হইবে, সেখানে শ্বাস 
বানুতে এ পাতলা বস্ত নড়িবে। তখন অঙ্গুলি" দ্বারাম নালিকাগ্র হইতে 
মাপিলে নিশ্বাসের পরিমাণ বুঝ| যায়। তাহাতে তত্ব নিরূপণ কর! সহজ 
হয়। 

তত্ব বিশেষে শ্বাসের গতি । 


যথন পৃথ্থীতত্বের উদয় হয়, তখন শ্বাস বায়ু নাসা ছিদ্রের মধ্যদেশ 
দিয়া প্রবাহিত হয়। জলতবত্বের উদ কালে নাসারন্ধের নিম্নদেশ দিয়া 
প্রবাহিত হয়। ,অগ্নিতত্বের উদয় কালে নাসারন্বে,র উর্দদেশ দিয়া 
প্রবাহিত হয়। বায়ৃতত্বের উদর কাপে শ্বাসবায়ু বক্রগামী হইয়া নাসা- 
"পুটের পার্খ্দেশ দিয়া প্রবাহিত হয়। আকাশতত্বের উদয় কালে নাসা- 


সংসারলাধন । দু 


পুটের চারিদিক দিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হয়। এবং আকাশতত্বের উদয় 
অকালে সংক্রম হয়। (৩১) 


তদথা-_জামলে ও চিত | 
“মধ্যে পৃথী ত্বধশ্চাপঃ উর্ধে বহতি চানলঃ | 


তির্্যগ্বায়ু গ্রবাহশ্চ নভে। বহতি সংক্রষে ॥৮ 
কখন কোন তত্বের উদয় হইয়াছে, তাহ! জানিবার জন্ত ইহ! একটা 
বিশেষ সুবিধা । পাঠকগণ স্থির চিন্তে ধীর ভাবে লক্ষা করিলৈ অনায়াসে 
বুঝিতে পারিবেন যে, শ্বীবায়ু নাসপুটের মধ্যদেশ, কি উদ্ধী পার্থ আশ্রয় 


করিয়! প্রবাহিত হুইতেছে। ইহা বুবির উপরের লিখিত মত তত্বের উদয়, 
অন্থুভব করিবেন । 
ইহার স্থৃ্ী তাৎপর্য এই যে, যখন পৃ্থীতত্বের উদয় হয়, তখন শ্বাস 


বায়ু নাসাপুটের মধ্যদেশ দিয়া প্রবা।হত হয় এবং পূর্ব কথিত পৃর্ণীতত্বের 
স্থিতি ২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত এঁ রূপ প্রবাহিত হয় । জলতত্বের উদয়ে 
নাসাপুটের অধোঁদেশ দিয়৷ প্রবাহিত হয় এবং জলতত্বের স্থিতি ইংরাজী 
১৬ মিনিট কাল পর্য্যন্ত এ বূপ প্রবাহিত হয়। এই রূপে এক এক তত্ত্বের 


উদয়ে উপরের লিখিত নিশ্মমে নাসাপুটের এক এক দেশ দিয়া শ্বাস 
প্রবাহিত হয়। 

কেহ যেন মনে ন। করেন যে, আমাদের শ্বাসবায়ু দিবারাত্র একই 
নিয়মে একভাবে প্রবাহিত হইয়। থাকে । তত্ব বিশেষে উচ্লীরের লিখিত 
নিরমে কখন নাসারন্ধের মধ্যদেশ দিয়া, কখন অধোদেশ দিয়া প্রবাহিত 
কয়। ইহা ব্যতীত স্বরের বাল্য, যুবা, রাজ, বুদ্ধ ভাব ও ফলিত স্থলিত, 
ফুটিত, বক্র প্রসৃতি ভাব মনেক রকম আছে তহ্িষয়ে দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ 
করিব। 


শপ পপ পপ ক আপ পাশ পপি পপ পাপী | পলাশ শশিসি ৩ শপ পাপাগিপপপিশসপসপিসসসাল পপি আপলাপপ পাশা শট 


(৩১) সংক্রমের সময় কোন কার্য করিতে নাই। সংক্রমের বিকুরণ 
পরে রর যাইবে। | 
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: তত্ব বুৰিয়া কার্ধ করিলে সংসারে কোন কার্ধাই বিফল হয় না। এই 
কারণে তত্ব বুঝিবার জন্ত তত্বের বর্ণ, গতি, গুণ ইত্যাদি বিস্তারিত রূপে 
বলিলাম। ইহাতেও যদি কেহ তত্ব চিনিতে ন| পারেন, তবে নাচার। 
তাহাত্হইলে লেখকের নিকটে আসিয়! কিছু দিন অবস্থিতি করিধ! তত্ব 
চিনিতে হয়। ততন্ডিন্ন আর উপায় কি? 

তত্ব বিশেষে শ্বাসবাযু নাসাপুটের যে স্থান দিয়া বহির্গত হয়, তাহ! 
পূর্বেই বলিয়াছি, উহা বুবিবার জন্ত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। 


পৃ্থীতত্ব--এই তব্বের উদয়ে শ্বাসবাযু নাসার মধ্যদেশ দিয়! দণ্ডবৎ 
বাহির হয়। এবং নিশ্বাস ঈষৎ উষ্ণ বোধ হয়। ' পৃথথীতত্বের উদর 
কালে নিশ্বাস গম্ভীর শব্দ যুক্ত হ়। যদি উ্ণম্পর্শ যুক্ত স্বাস ১২ 
অঙ্গুল পরিমিত স্থান পর্যান্ত প্রসারণ করে, তবে পৃথীতত্বের উদনয় 
বুঝিতে হইবে। 'এরঈ তত্তু সপ্ত সৌভাগ্য প্রনায়ক ৷ এই জন্ঠ পৃথ্ণী 
তত্তের উদর কালে স্থির কার্ধা সম্পন্ন হয়। 


জলতত্ব----এই তত্বের উদয় কালে নিশ্বাস নাসাপুটেব অধোভাগ দিয়! 
প্রবাহিত হয় '৪ গন্ভির ধ্বনি যুক্ত এবং শীঘ্বগামী | নিশ্বাস অতান্ত 
শীতল বোধ হয় এবং নীচের অঙ্গুলের মাপে ১৬০অঙ্কুল শ্বাস প্রসারিত 
হয়। এই তত্ব লাভ প্রদায়ক | এই জন্ত জলতত্বের উদয় কালে 
স্বকল প্রলার শুভ কর্ম করিবে। 


অগ্নিতত্ব-_--এই তব্বের উদয় কালে নিশ্বাস নাপাপুটের উদ্দেশ দিয়া 
রিয়া প্রবাহিত হয়। অগ্নিতত্বের সময়ে নিশ্বাস অত্যুঞ্ষ বোধ 
হয়'এবং চারি অনল পরিমীণে বহন হয়। 

বাসুততু-_২এই তত্ের উদয় কালে নিশ্বাস বক্তগামী হইয়া নাসাপুটের 
পার্শ্ব দিক্‌ দিয়া বৃহিতে থাকে এবং স্বল্প শীতল ও ৮ অন্গুল পরিমাণে 
প্রবাহিত হয়। 
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আকাশতত্-__নাসারম্থের সকল দিক. দিয়া প্রবাহিত হয়। এই তন্বে 
* অগ্নি, বায়ু, জল, পৃর্ধী__-এই কয় তত্বের গুণ বিদ্যমান আছে। ইহাতে 

জপ, ধ্যান ও যোগাদি সিদ্ধি হইয়া! থাকে । 

আবার বলি, পৃথী ও গলতত্ব শুভ-ফল-দায়ক। ইহা যেন »ক্ররণ 
থাকে । উপরোক্ত যে কোন প্রকারেস্তত্ব চিনির পৃর্ণী বা জলতবের 
উদয় কালে কার্ষ্য করিলে শুভ হইবে। 

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চতত্বের মধ্যে স্থির, লাভ ও স্বুথজন্রু কার্ধ্যাদি 
কোন্‌ কোন তত্বে করা কর্তব্য তাহা বলিতেছি। 


, পঞ্চতত্বে বিহিত কাধ্য | 


পৃথীতবে কর্তব্য ।-_-গৃহনিন্মীণ, ছুর্গ, প্রাসাদ ও উদ্যান নিশ্মীণ, জয়, 
লাভ, ধনাগঘ, ইট্টমন্ত্র সাধন প্রভৃতি স্থির কাধ্য ও শত্রুকে নষ্ট ও জব 
করিবার উদ্দেশে কোন কার্ধ্য এবং পশ্চিম দিকে গমন ইত্যাদি করিলে 
সিদ্ধি হয়। কাঁহ!রো সহিত বিবাদ বিসম্বাদ এবং মোকদ্দমার জন্ত ও 
মোকদম' বিচারের দিন পৃথাতত্তে যাত্র। করিলে জয় লা হয়। 

জলতত্বে কর্তব্য ।--শুন্তক্ষেত্রে বীজ বপন ও বৃক্ষের বাজ বপন ঝ৷ 
চারা রোপণ, কূপ ও পুষ্করিণী খনন, জল পথে-নৌক।, ্টামার প্রভৃতি 
নৌ যাত্রা! ; বিবাহ, দেব প্রতিষ্ঠা, যন্ত্র, শান্তি, পুষ্টিকন্ম, এবং পুর্ব দিকে 
গমন ইতাদি জলতত্বে করিলে দিদ্ধি হইয়৷ থাকে । 


অগ্নি তত্বে।--ইহাতে সাংসারিক, বৈষগ়্িক যে কোন মঙ্গলজনক ও 
লাতদায়ক কার্য করিলে নষ্ট হইয়া যায়ু। হুঁহা অশুভ তত্ব।, অগ্রিতত্বে 
গৃহনির্মীণ করিলে ভার্গিয়৷ যায়; কৃপ বা পিন খনন করিলে জল ভাল 
হয় না, অথব! কুপে জল না হইবার সম্ভাবনা । এই ভুত্বেবুবাহ করিলে 
এবং অলঙ্কার ধারণ করিলে সুখ ও ভোগ হয়না; 

আমরা এই তত্ব বুঝিয়! কার্ধ্য করি না বলিয়া আমাদের অনেক সময় 
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ববার্যা নষ্ট ও ক্ষতি হয় এবং আশা! নিরাশ। নীরে নিমজ্জিত হইয়া দগ্ধ 
অনৃষ্টের দোষ কীর্ভুন করি। র 
বাস্ুতত্ব ।_এই তত্ব গতিশীল। ইহাতে অশ্বারোহণ, গজারোহণ 
ও পাঁকী, তাঙ্জাম প্রভৃতি বাহনারোহশ করিলে নির্বি্ে সিদ্ধি হইয়া 
'খাকে। 
ইহা এই«রূপ বুঝিতে হইবে ষে, হাতী, ঘোড়ার উপর এবং পাক্কী 
প্রভৃতি বাহক বাহিত যানের উপর চড়িবার অভ্যাস বায়ু তত্বে করিলে 
বিনা বিদ্বে সিদ্ধি হর়। তত্িনন কোন কার্য্যোন্দেশে ' ঘোড়ায় চড়িয়া 
গমন করিলে কার্ধ; সিদ্ধি হইবে, এরূপ কেহ রুঝিবেন ন1 1 
আকাশতত্ব ।- ইহাতে মকল প্রকার কাধ্যই নষ্ট হইয়া থাকে । 
বথা ;_ 
“নভম্ত নিম্ফলং সর্ববং জ্ঞাতব্য তত্ববেদিভিঃ” | 
শান্ত্রে বারস্বার উক্ত হইয়!ছে যে, আকাশতত্বে সকল কার্ষা নষ্ট হয়। 
অতএব পূর্বের লিখিত স্থুবুগ্নার বহনের স্তায় আকাশতত্বে কোন কার্য 
করিবে না। আকাশ তত্ব ঈশ্বর স্বরূপ, ইহাত্তে জপ! ধ্যান, সাধন, ভজন 
'৪ যৌগ এবং তত্বজ্ঞান সিদ্ধি হয়। তদ্যতীত আর কোন কার্য ইহাতে 
করিতে নাই। | 
আকাশ ঈশ্বর স্বরূপ, এই জন্ত এই তত, যোগ সিদ্ধ হর । কিন্ত 
আকাশের স্বরুপ পরিচয় অনেকের নিকট অঙ্ঞাত। এখানে আকাশের 
পরিচর সুংক্ষেপে বলিতেছি 1. 
আকাশ ঈশ্বর স্বরূপ, অর্থাৎ মহাদেবের বিরাট মুর্তি। কারণ মহাদেব 
'লিঙ্গরূপী | «ক্কারআকাশেরও এক নাম লিঙ্গ এবং আকাশ বীজ “হং” 
হইতেছে কিন্তু '5* সদালীবের আত্মা এবং আকাশই সদাশীবের বিরাট 
: সুর্ি। তাহা স্বন্দ পুরাণে উক্ত হইয়াছে ।-- 
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“আকাশং লিঙ্গ মিত্যানুঃ পৃথিবী তম্ত গীঠিকা । 
আলময়ঃ সর্ধ্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥৮ 
'অর্থ। আকাশের নাম লিগ, পৃথিবী তাহার বেদিক। এই আকাশ 
সর্বদেবের আলয় ও সকলের লয় স্থান বলিয়া! লিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে । এজন্য আকাশ ঈশ্বর স্বরূপ। বেদান্ত শ্ত্রে ইহার উল্লেথ 
আছে। যথা, “আকাশস্ত লিঙ্গাৎ |” ৪ 
পাঠকগণ মহাদেবের লিঙ্গ মূর্তি ও তাহাতে গৌরীপষ্ট সংযুক্ত 
দেখিয়াছেন সন্দেহ নাই । প্র গৌরীপষ্ট বা লিঙ্গবেদী আদ্যাশক্তি মহাদেবী 
রূপা। | ্‌ ৃ 
“মূলে ব্রহ্মা তথ। মধ্যে বিষুন্ত্রিভুবনেশ্বরঃ | 
তছুপরি মহাঁদেবঃ প্রণবাখ্যঃ সদাশিবঃ 
লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিগং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ | 
তযোঃ সংপুজনান্িত্যং দ্বেবী দেবশ্চ পুজিতৌ ॥” 
অর্থাৎ মহাদেবের যে লিঙ্গ মৃত্তি দেখা যায় তাহার মূলে ব্রন্ধা, মধ্যে 
বিষ্ণু, তছপরি প্রণনখা ('ও'কার প্রতিপাদ্য ) সদাশিব এবং লিঙ্গবেদী 
( গৌরীপত্ট ) মহাদেবী আদ্যাশক্তি রহিয়াছেন। এই কারণে এক মাত্র 
লিঙ্গ পূজা করিলে সকল দেব দেবীর পূজা কর! হয়। (৩২) এই শিব- 


লিঙ্গের সহিত বেদী (গৌরীপট্ট সংযুক্ত আছে। লিঙ্গরূপ আকাশের 
বেদী পৃথিবী । 


(৩২) আচগাল কল জাতির প্রতহি “শিব পুজ! করাঁ কর্তব্য । 
্ন্য দেব দেবীর পৃজ। পূথক্‌ রূপে না করিয়াও, কেবুলু শিব পুজা 
করিলে দকল দেব দেবীর পুজার ফল হর়। ভক্তাধীন দেবাদিদেব 
মহাদেব প্রকৃত মহেষ্বর । তাহার নিকট উচ্চ ন'চ ভেদ নাই, ব্রাহ্মণ, 
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রর মহাদেবের এক নাম প্রিলোচন | ত্রিলোচন বলিলে | মহাদেবকে ' 
বুঝায় । অভেদ শিবশক্তি ব্যতীত ত্রিলোচন, ব্রিনয়না! আর কোপ দেব-৮' 
দেবীর নামে গ্রযুজ্য হয় না। মহাদেবের ভ্রিনরনের অর্থ এই বে, ভূত, 
তবিষ্যৎ, বর্তমান । অর্থাৎ কল্পের পূর্বেও তিনি ছিলেন, বর্তমান কল্পে 
( সষ্টিতে ) আছেন এবং পুনঃ কল্লান্তের পরও থাকিবেন। আর 


চগ্ডাল বিচার নাই। ঈথরের পুজা অর্চনার আধকারী, অনধিকারী, 
জাতি, অজাতি কি? ব্রাঙ্ষণ হইতে চগ্ডাল পর্যন্ত সকলেই শিব পুজা 
করিতে পারেন। আরে! দেখ, সাধক মুক্তি কামনায় ভক্ত বসল 
ভোলানাথের পুজারাধন৷ করিতেছেন। আবার দুরাষ্তা কুটিল পহোদর 
স্বার্থপরতার প্রলোভনে পিতদম জোষ্ঠ ভ্রাতার নিধন কানায় গোমর, 
লৌহুময় শিব পুজা! করি তন্থ্োক্ত মারণ করিতেছে । অভেদ শিব 
শক্তির প্রকৃতিশক্তি গ্রাম মার চরণ প্রান্তে নেত্রপাত কর, কেবল্য 
কামনায় কৈবলাদায়িণী জগঞ্জননীর অভয় পদে সাধক বি, জবা, 
গরঙ্গাজল প্রদান করিতেছে । আবার পরন্বাপহারী নীচজাতীয় দস্তা 
নির্বিঘ্বে দস্থাবৃত্তি সাধন কাণনার সর্বাপদনাশিনা অভয়ার অভয় পদে 
জবা বিহ্বরল প্রদান করিতেছে । এই এত ঈশ্বরের মহিম। 
পাপী, তাপী, দাধক, দস্তা, জাতি, অজাতি সকলেই পুজার 
অধিকারী ।« এই জন্য মহেশ্বর শিব-পুজার ন্মধিকার সকল জাতির 
আছে। মৃত্তিকা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও পিত্তলাদি ধাতু এবং 
প্রস্তর ও পারা দ্বারা শিব লিঙ্গ গঠিত ও পুজিত হইয়। থাকে। দ্রব্য 
বিশেষে নির্মিত লিঙ্গ পুজনে ফলের বিশেষত্ব আছে। তদ্বিষয় এবং মৃত্তিকা! 
নির্শিত পার্ধিব পঙ্গ গঠন করিলে ব্রাহ্গণাদি জাতি ভেদে মৃত্তিকার তেদ 
ও লিঙ্গ গঠন প্রণালী ইত্যাদি মাতৃকা ভেদতন্ঃ সিদ্ধান্তশেধর ও পঙ্গু 
পুরাণ, লিঙ্গার্চনতন্। প্রভৃতি গ্রন্থে বরিত আছে। প্রস্তর নির্মিত লিঙ্গ 


পারলাধন। . | দীন 


যহেস্বর দেবাদিদেব, সমস্ত ভূতগতি ও ভ্রৈপোক্যনাথ এবং বিবার 
বিশ্ববীজ। বিশ্বের আদি তিনি এবং কল্পান্তে যখন কিছুই থাকে না, 
তখন ভিনি বিশ্বের বীজস্বরূপ খাকিবেন এবং সেই বীজ হইতে 
জগৎ ব্রদ্দাণ্ড স্যষ্টু হুইয়। থাকে | 'এখন বুঝ যাইতেছে যে, 


সপ ০৯৯০৯ পপ 





শি পাশ শি শ্পপপাাপপাশপাশিশাস্স এ লাপপাীস্পীটি শি শশী স্পেশাল 


সচরাচর লোকে াহা প্রতিষ্ঠ। করিয়া গাকে, তাহা বত স্থুল হয তত 
প্রশস্ত | যথা ;-- 
“কদ্রাক্ষঃ শিবলিঙ্গ স্থুলাত স্থুলং প্রশ্ততে | 
শালোগ্রামো নার্মদাঞ্চ হুমা হক্ষ বিশিষ্যতে | ৬ 
অর্থ।-ুদ্রাক্ষ (যে মালা ঠালায় দেওয়া প্রচলিত আছে) এবং 
শিবলিগগ যত সুদ হইবে, ততই ভাল । মার শালগ্রামশিলা ও নম্র 
নদী-_সঞ্জাত বাণলিঙ্গ সক্ষম হইলে ভাল ও প্রশস্ত হর়। 
সচরাচর দেখিতে পাওয়! ধায় যে, অনেকে প্রস্তর নির্মিত ক্ষুদ্রাকার 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠঠ করিয়। থাকেন এবং বাণলিঙ্গ শিব বড় 
আকারের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা শান্তর বিগহিত | প্রথমোক্ত লিঙ্গ 
স্থলাকার হইলে প্রশন্ত. বলিয়া শাস্ত্রে বারম্বার উক্ত হইয়াছে। 
যথা ১-_ 
"স্থুলাং স্থুলতরং লিঙ্গং রুদ্রাক্ষং পরমেসশ্বরি । 
পুজনাদ্ধারনাদ্দেবে ফলং বহুবিধং স্ৃতং ॥ 
( মাতৃকা ভেদ তস্্) 
কিন্তৃ_স্থুলাৎ স্থুলতরমিতি পার্থিবলিদ্েতরপরং | 
অর্থাৎ-পাথিবেতর লিঙ্গ সথলাধিক ভওয় কর্তৃবা | বথা_:প্রস্তরাদি 
নিশ্গিত লিঙ্গ । 
“শিলাদৌ চ মহেশানি স্থুলঞ্চ ফলদায় কৃ 
প্রস্তরাদি নিঙ্শিত লিঙ্গ অধিক স্থুল হইলে ফলদায়ক হয় । 





৮৪ সংসারপাঁধন । 


মহেঙ্বরের সদৃশ আকাশ ও ভৃত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিন কাঁলেই 
বিদ্যমান আছে এবং আকাশ হইতে সমস্ত উদ্ভূত হইয়াছে । আবার ' 


পাপা পাপী পপ কপি পন০ ০ পা 


. »*.অনেক বাবু কছমের ধার্মিক লোক হুক কুদ্রাক্ষ মাল গলদেশে 
ধারণ করিয়! থাকেন। কিন্তু ভাহা অপ্রশস্ত ও প্বৈধ। ক্রদ্রাক্ষম ও. 
শিবলিঙ্গ ভুল হইলে গ্রশশ ও ফএনারক হয় । 

সকল প্রকীর লিঙ্গের মদে পারদ নির্মিত লিঙ্গ পূজনে ফলাধিক্য 
হইয়া থাকে । পারদের মহাত্মা এই রূপ-_ 
প্কারং বিঝুরূপঞ্চ আকারং কালিক! স্বয়ং ॥ 
রেফং শিবং দকারঞ্চ এন রূপ; ন চাগব।। 
প্রারদং পরমেশানি ব্র্থন্হাখবান্্কং | 
যে| যজেং পাবদ* লিক্ষং সএন শল্রব্যয়ঃ | 
আজন্ম মধো,যোদেবি একদা যদি পৃজয়েৎ। 
স এব ধন্তে দেবেশি সঙ্ঞানী সচ তত্ববিৎ | 
ইত্যাদি 
( মাতৃকাভেঃ, ৮ম পটল ) 
অর্থাং_-পারদ ব্রহ্ধা। বিষ্তু শিব সবরূপ। প,+বিষুরূপ, আকার 
কাঁলিক| দেবী স্বয়ং র শিবরূপ, এবং দ ব্রহ্গান্বপ। এরপ মাহাত্মা সংঘুক্ত 
পারদ দ্বারা নির্মিত নি্গ বে ব্যক্তি আজন্মের মধ্যে একটা বারও পুজা 
করে, সে ব্যক্তি ধন্য এবং জ্ঞানী ও যথার্থ তত্বজ্ঞ । 
পারদ তরল পদার্থ, তাহার দ্বার। কোন বন্ধ নিম্মীণ কর! যায় না॥ 
ইহা সকৈই জ্ঞাত আছেস। কিন্ত নিয়ের লিখিত মত ক্রিগ্নানুষ্ঠান 
করিলে লিঙ্গ নিষ্পী যোগা হইবে। বথা»_ 
*প্রস্তরে চৈবসংস্থাপ্য বিমণ্টীপত্ররসেন চ। 
প্রণবেন সমলুড্য কুর্যাৎ কর্দীমবত প্রিয়ে 1৮ 


পপ পা জপ সহ পপ খনি. স্পিন সপ শিপ পপি সপ 








ংলারসাধন । ৮০ (ক) 


জল, স্থল, জীবাদি সমস্তই আকাশে লয় হইবে। সুতরাং আকাশ্‌, 
মহাদেবের স্বরূপ । এবং আকাশ কার্য ও নামে মহেশ্বরের লিঙ্গরূপ | 


অর্থাং-_কিঞ্চিৎ পারদ একটা পাথরের বাটাতে রাখিয়া তাস্ীতে 
ঝিমর্টিপত্রের রস দিগ্না প্রণব উচ্চারণ পৃর্বক নাড়িলে কর্দমবং হইবে 
এবং তন্বার। অনায়াসে লিঙ্গ নিন্মাণ করা যাইবে । রর 
নিশ্মাণ যোগ্য কদ্দমবৎ হইলে, তাহাপেক্ষাও কঠিন ও শক্ত 
করিবার ইচ্ছ৷ থাকিলে এ কর্দমবৎ পারদ একটু কাপড়ের মধ্যে 
রাখিয়া শুষ্ক গোময়ের ন্মগ্নির উপর ধরিয়া! কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিলে দু হইবে । 


যথা! ( ড 
“খেবু পুষ্প সংঘূতে বস্ত্রে মঙ্গারে চ করীষকে । 


কিঞ্চিদ্রষ্ প্রকর্তব্য যতো দৃঢ়তরং ভবেৎ।? 

পূর্বোক্ত বিমণ্টীপত্র রসে কর্দমবৎ হইলে তাহাতে লিঙ্গ নিন্মা 
করিয়া, সেই লিঙ্গ প্রোক্ত রূপে অগ্নির তাপে উষ্ণ করিলে খুব দৃ় 'ও 
শক্ত হয়। এখানে কিছু গোপন রাখিয়৷ বলিলাম । 

কারণ সাধারণ্বে সমক্ষে প্রকাশ্য নয়। এজন তাহা তশ্বারিতেও 
সুস্পষ্ট ব্যক্ত নাই । যাঁদি কোন ভাগ্যবান সাধক পারদ নির্মিত শিবলিঙ্গ 
পুক্তা করিতে ইচ্ছ! করেন, আমাকে জ্বানাইলে গুপ্ত বিবয় বলিয়া দিব । 

গঠিত লিঙ্গ 'অগ্নির তাপ দিবার সময় অবধৃত সম্তাসীগণষ্ নিয়লিখিত 
মন্ধ পাঠ ক্করিয়া থাকেন । 


মুণ্ডরীলিজ্জে স্থতপর ওচ কে দরিজ্জে মুগুলভারকে 
খল করিচ্জে। ও হোয় যার কাদে প্রায় ওচ্ছে শিব 
নিম্মায়। ওচ মে দ্দিজ্জে জড়কে পানি বজ সমান 
করকে জানি ॥ 

( অবধৃত বাক্য ) 


৮০(খ) ংসারসাধন। 


অনাদি অনন্ত ঈশ্বর--লিঙ্গরূপী মহাদেব ক্ষয় ব্যন্ ররর ॥ তদ্ধেও 
তাহার এক নাম মৃত্রাপ্য়। অর্থাৎ তাহার মৃত্রা নাই। যৃত্টাঞ্জয় বলিলে 
সকলে মহাদেব বুঝিয়। থাকেন। আর মহাদেবের:ধ্যানে বিশ্বাগ্ং 
বিশ্ববুঁজং বলিয়। বর্ণনা আছে। (৩৩) শিব সংহিতা প্রভৃতি নানা শাস্তে 
প্রকাশ হইতেছে যে, মহেশ্বর ছইতে আকাশ, আকাশ হইতে জগদাদি 
উৎপন্ন হইয়াছে । যথা ;-- 





০ উঠ 88 সি 8 ০০ 


জীবনের মধো একটী বারও পারদ নিন্মিত শিবলিঙ্গ পুজা করা 
সকলেরই কর্তবা। অনেক মহাত্ম। প্রথম প্রকারোক্ত কর্দমবং পারা 
, সঙ্গে রাখিয়া থাকেন এবং তদ্দার! প্রত্যহ লিঙ্গ নির্মাণ পুর্বিক প্রভাত পুজা 
করিয়া থাকেন। প্রতাহ নূতন পারা 'আাবশ্তক হয় না। 

পারদ ছারা লিঙ্গ নিম্মাণ করিতে নানাবিধ বিগ্ব হইবার সম্তাবন1। 
এই জন্ত অগ্রে শান্তি স্বস্তায়ন কর! কর্তবা এবং উপযুক্ত জ্ঞানী গুরুর 
নিকট উপনেশ লইতেগ্হয় ! কারণ পারদ বড় সোজ। জিনিষ নর | চা 
শিববীধা | হা! তন্ান্তরে উক্ত হইয়াছে 


রিতাল ভরেব্বীর্য্যং লক্ষ্মাবীর্যাং মনঃশিলাঃ । 
পারদং শিববীর্ষ্যঃ স্তাং গন্ধকং পাব্ধতীরজঃ 1 


অর্থ। প্রুরিতাল হুরির বীর্য, লক্ষমীবীধা মন£শিলা।ঃ পারদ শিববীর্ষা 
ও গন্ধক পাব্বতীর রজঃ। 

পারা কোন দ্রব্যের সঠিত মিশ্রিত হয় না। গন্ধক ভগব্তীর রজ 
বলিয়া ঞ্গঞ্ধকের সহিত পারুদ মিশ্রিত হয়। চিকিংসকেরা পারদ গদ্ধাকের 
সহিত মিশ্রিত করিয়। কঙ্জলী নামক ওষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন । 

দেবতার বীরধ্য শুনিয়া অল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত মহাম্মাগণ ভাস্ত 
করিবেন সন্দেহ নাই ।' কিন্ত ইছার গুঢ অর্থ আছে। সাধারণের কণা 


ংসারসাধন। ৮০(গ) 
নিরঞ্জন নিরাকার এক দেবে। মহেশ্বরঃ 
তন্মাদাকাশমুৎপন্নং আকাশাদ্বায়ু সম্ভবঃ | 
বায়োস্তেজস্ততশ্চাপ স্ততঃ পৃথী সমুদ্তবঃ | 


অর্থ--নিরঞ্জন নিরাকার একদেব মাহশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন 
ভষ্টয়াছে । আকাশ হইতে অনিল, অনিল হইতে অনল, অনল হইতে 
সলিল, সলিল হইতে পৃথিবী সমুদ্ভৃত হইয়াছে । 

একথা কেবলন্তন্থাদি শাস্ত্রে আছে এমত নহে । বেদ ও উপনিষদে ৪ 
ইহা দেখিতে পাওয়। যায়। যথা, 


তম্মাদ্বা এতম্মাদাত্মন আকাশঃ সন্তুতঃ ] 
আকাশাৎ বায়ুঃ বায়ুরগি-_ইত্যাদি । 
(তৈতীরীয় উপনিষত ) 


মর্থং-মাকাশ ঠইতে বাধু, বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন“ইত্যাদি | 
এই্ধপ অন্ঠান্ত উপনিষদী শ্রুতিতে ও আকাশের উল্লেখ আছে । 

মহেশ্বর হইতে জগদ-দ্ধাও উৎপত্তি হইয়াছে এবং কল্পাধন্ত সমস্তই 
নহেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


পাশ ২৩2৩ ০ ০৪ শীিপীশস পাপা শা শি শপ) শত শা -- ক 


দরে থাক, শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিত আাখ্যাধারী মহ্থাশয়গণ তস্্াদি শ্বাস্তেরু গুঢ মন্ম 
অবধারণ কবিতে অক্ষম। সর্বশান্ত্-্রপ-দধি মন্থন করিয়! সারভাগ-মাথন 
বোগীগণ গ্রহণ করেন ; আর পর্ডিতগণ ঘোল (তত্র) খাইয়া থাকেন। 
একারণ জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন-- 


৮০(ঘ) সংসারসাধন। 


রি 


এ দিকে আকাশ সম্বন্ধে দেখ যাইতেছে যে, মহেষ্বর স্বরূপ আকাশ 
হইতে পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পরিদৃশ্তমান সাকার বস্তু সকল উৎপন্ন” 
হইয়াছে। যে কোন বস্ত্র আকার আছে, যেকোন বস্ত অন্তান্ত বস্তর 
মিশ্রণে উৎপন্ন এবং সর্ব প্রাণীর শরীর ও উদ্ভিদার্দি জগতে ষে কোন বস্ত 
আছে, সমুদয় আকাশ হইতে উৎপন্ন । কল্পের আদিতে ও অন্তে সমুদয় ই 
আকাশে লীন হয়। কল্লান্তে যখন কিছুই ছিল না, কেবল তম দ্বারা 
তম: আবৃত ছিল, তখন এই আকাশ গতিশৃন্ত হইয় স্থির ভাবে বর্তমান 
ছিল। জ্াবার কল্লান্তে সমুদয় কঠিন ও তরল এবং বাম্পীয় পদার্থ 
সকলই পুনর্বার আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । *আকাশ হইতেই 


শশী শীশীস্পা্স শশী তি আআ তি শান রি টু সা 


“মথিত্বা চতুরোবেদান্‌ সর্ধশান্ত্রাণি চৈব হি। 
সারস্ত যোগীভিঃ পীত তক্র পীবস্তি পঞ্ডিতাঃ ॥ 


তন্্রাদি শাস্ত্রের গুঢ মন যোগীগণ জ্ঞাত ' আছেন। শাস্তজ্র পর্ডিত- 
গণ কেবল ঘোল থান, আর বুথ কচ কচি করেন। শান্ত্রের গু মন্ম 
যোগী ভিন্ন অন্ত কেহ জ্ঞাত নহেন। | 
(৩৩) পাঠকগণের অবগতির জন্য তোড়ল তন্ত্রোন্ত শিবের ধ্যান 
প্রকাশ করিলাম যথা,__ 
“ও ধ্যায়েন্সিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং 
' বুঁড়াকক্লোজ্জলাঙ্গৎ পরশুমুগবরাভীতিহস্তং গ্রসন্নং। 
পদ্নুসীন্বং সমস্তাঁৎ স্বতমমরগণৈর্বাাদ্বকৃত্তিবসানং 
বিশ্বাপ্তং বিশ্ববটঁজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবন্ত,ং ভ্রিনে বং ॥ 


(ত, ত) 


ংসারসাধন। ৮০(ড) 
সমস্ত স্থ্ট হয় এবং আকাশেই সমস্ত লয় হয় বলিয়া আকাশ লিঙ্গ নাম 
কথিত হয়। (৩৪) 


পাঠকগণের অনগতির জন্ট বেদও উপনিষৎ হইতে উদ্ধত করিয়া দুই 
একটা প্রমাণ দেখাইতেছি । 


ছান্দোগা উপনিষদে-- 


“অন্য লোকস্য কা গতি রাকাশ ইতি হোবাচ 
সর্ববাঁণি হব! ঈমাঁনি ভূতীন্যাকাশাদেক 


“সমুৎপদ্যন্ত ইত্যাকাশং প্রত্যস্তং ঘন্ত্যাকাশো 
ছোবৈভ্য জ্যায়নাকাশঃ পরায়ণং 1”, 


অরাং--এঈ জগতের মুলতত্ব আকাশ । যে হেতু আকাশ হইতে 
সর্বভূতের উদয় এবং আকাশেই পুনরায় সর্বভূতের বিলয়। এ উপনি- 
ধদে অন্য স্থানে ব্যক্ত আছে যে,__- 


শি আপা লী সস পপ শীট শ শীীতীশিশ ৮ তপ _িশ ০০০ল শশী স্পীশী পাপীনিতি  » শাীীশিশতাতি শি শীশীীশিি ০ প শাশীসশিশশপীপিশ সিক্স এপ শশী 7 শিপন 


(৩৪) আকাশ হইতে জগতের সাকারাদি সমস্ত বস্ত ল্য হইম়াছে 
এবং কল্পান্তে সমস্তই আকাশে লয় হই্বে। "তখন আকাশ গাতিশ্চ্য হইয়া 
স্থির ভাবে বর্তমান থাকিবে । একথা ভারতীয় দার্শনিকগণ স্বীকার করেন । 
প্রখাযাতনামা বস্তা! স্বামী বিবেকানন্দ পূর্ব্বাচার্ধা দার্শনিধিঠাণের প্রী মত 
রাজযোগ পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন । পুস্তক খানি নিকটে না খীকানর 
তাহা উদ্ধত করিয়া দিতে পারিলাম না। 


৮০(চ) ংসারসাধন। 


“আকাশে বৈ নামরূপযো। নিবহিতা” 
(ছাঃ উঃ) 


আকাশই নাম-রুপের প্রকাশক । 


সমুদয় উপ্ধুনিষদের ইহা অবিসংবাদী সিদ্ধাত্ত ষে, ব্রহ্ম হইতেই 
সর্ধবভূতের সর্ভূতি । এ কথা আমরাও পুর্বে বলিয়াছি। এবং মহেশ্বর 
শ্ববূপ আকাশ হইতে সর্বভৃতের উৎপত্তি; তাহাও পুর্বে বলিয়াছি। 
উপরোক্ত ছান্যোগ্য-বাক্যে আকাশকেই সব্ভতের সমুষ্ঠাবক মূল কারণ, 
বল! হহয়াছে। 

পুর্বে বলিয়াছি মহেশ্বর ক্ষয়, লয় রহিত। মহেশ্বর স্বরূপ আকাশ ও 
ক্ষয়-লয় রহিত। এবং উহাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। এ কথার প্রমাণ 
খগেদেও পাওয়া যাইতেছে । যথা, 


খচোহক্ষরে পরমেব্যোমন্‌ যন্মিন্‌ দেব। 
অধিবিশ্বে নিদেযুঃ | (খখেদ ) 


অথাৎক্ষত, লয় রহিত পরম ব্যোমে দেব সমূহ অধিষ্ঠিত 'ও বেদাদি 
প্রতিষ্টিত। 


“সৈষাণ্ভার্গবী-_বারুণী' বিদ্ঃ পরমে ব্যোমন্‌ প্রতিষ্ঠিত। 1৮ 
( তৈঃ, উঃ) 


ছ/ন্দ্যোগ্য উপনিষদেদআছে--৪' খং ব্রহ্ধ ? খেসাকাশ ; অর্থাং 
ব্রহ্মই আকাশ । 


ংসারসাধন। ৮০(ছ) 


কল্পাষ্ছে যখন কিছুই থাকিবে না, তখন পরম ব্রহ্ম মহেশ্বর স্বঙ্লপ 


"আকাশ থাকিবে। আকাশের ক্ষয় লয় নাই; পরন্ত কল্লাস্তে সমস্ত 
*আমকাশেই লয় হইবে। 


যতদূর আলোচনা কর! হইল তাহাতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিঝ্মে যে, 
মহাদেবের ধ্যান বর্ণিত “বিশ্বাগ্ঘং বিশ্ববীজং স্বরূপ আকাশ ও পরম ত্রহ্ধ 
মহেশ্বরের লিঙ্গ শ্বতন্ধ নহে । 


'আকাশ হইতে উৎপন্ন পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু এবং আঁকাশ_-এই 
'পাঁচটী জগৎ ও জীবাদির শরীর সৃষ্টির মূল উপাদান বলিয়। উহা্দিগকে 


পঞ্চতত্ব বলা যায়। লিঙ্গ পুজ! করিবার সময় শ্রী পঞ্চতন্ব গ্রীভৃতি অষ্ট* 
সুদ্তির পুজ! করিবার রীতি 'প্রচলিত*মাছে। 


অষ্ট মুন্তি যথা,__ 


“সর্বেবোভবশ্চ রুদ্রশ্চ তথোগ্র ভীম এব চ। 
পশুপতিঃ শিবশ্চৈব ঈশানশ্চেতি কীত্তিতাঃ। 
কষিতির্লং তথ! বক্ছির্বাধুরাকাশমেব চ। 
বজম|নশ্চ সোমশ্চ সু্যশ্চেত্যকট মূর্তয়ঃ 1৮ 


(মন্ধ তন্ত্র প্রকাশ। 


পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাবু, আকাশ ও চন্ধাঃ ্স্য এবং যঙঈ্গমান। (৩৫) 





(৩৫) যজমান:-_পুজক আন্মেতি। 


৮০(জ) সংসারসাধন। 


এই অষ্ট মূর্তি প্রতিপাদক তব, স্ধ, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, শিব ও 
ঈশান এই নামাষ্টক। (৩৬) 


যাহার অপার করুণায় জল, বায়ু, মাটা প্রভৃতি পাইয়াছি এবং উহার 
যে বস্থ যে মূর্তির রূপান্তর, সেই নাম উল্লেখে ত্াঙ্ার পুজা করা অতি 
কর্তব্য। আর্য খষি ভিন্ন এরূপ গভীর জ্ঞান ভক্তি ও কুত্জ্ঞতা অন্য 
অন্য জাতির মধ্যে আছে কি ? 


ইহা দ্বারা ই্া৪ প্রমাণিত হইতেছে যে, পৃথী, জল, বাহু, অগ্রি, 
আকাশ_ এই পঞ্চতত্ব 9 চন্দ, র্যা এবং পুজক (জীব ) এই 
আটটি ঈশ্বরের স্বৰপ অথবা তাহার রূপান্তর বিশেষ | 


দেব দেবীর সভায় পৃথিব্যাদি পঞ্চ ততের পৃথক পুথক বীজ যন্থ 
আছে এবং বন্ুমতী, অগ্নি জলাদি বৈদিক কাল হইতে পূজিত ভইয়! 
আসিতেছে । 


ঈশ্বর স্বরূপ আকাশতত্বের পরিচয় সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, উহাতে 
পাঠকগণ আকাশের প্রকৃত পরিচয় বুঝিতে পারিবেন । 


€) 


মহিয্স্থবে পুষ্পদন্থের উক্তি-_তরমধুরণিবাস্মা ত্বমিতি চ। 


(৩২) «অনেক কেবল ৃত্ভিক! নিশ্মিতি লিঙ্গ পুজা করিবার সময় 
এই অগমৃদ্তির পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা শাস্ত্রসঙ্গত ও সাধক 
সম্মত নহে?" প্রস্তরাদি নিশ্মিত যে কোন শিবলিঙ্গ পুজা! করিবার সময় 
এ মষ্টমু্তির পূজা কর! তি কর্তব্য । 


সংসারসাধন । ৮১ 


আকাশ দেখিতে যেমন শুন্যময়, তেমনি আকাশ তবে যে কোন কাল 
*কর! যাঁয় তাহার ফলও শূন্ঠ হয়। কেবল যোগ সাধন করিলে সিদ্ধি 
হয় | সেই জন্য মহাদেব বলিয়াছেন,-_ . 
“বোন্ি কিঞ্চিন্নকর্তব্যং কেরলং যোগ সেবয়া |” 
আকাশ তত্বের এ এক গুণ । যথা, 
“নভশ্চৈক গুণশ্চৈব তত্ৃজ্ঞানমিদং ভবে “৮, 
অর্থাং--মআাকাশ তত্বের এক গুণ এই যে, ইহাতে তত্ব জ্ঞান ও 
যোগাদি সিদ্ধি হইয়! থাকে । ইহা ব্াতিত সাংসারিক কোনকার্য্য এই 
তত্বে করিতে নাই । 
আকাশ তত্বে বান্গণ, জাতি, পৃথি, জল, অগ্নি, বাযু--এই চারি তত্বের 
কতিপয় গুণ আকাশ তত্বে আছে। এই কারণে শিব স্বপ্ূপ আকাশ 
তত্বের উদয় কালে জপ, ধান ও যোগ স্থিদ্ধি হইয়া থাকে। 
পৃথিব্যাদি পঞ্চ তত্বের মধো সাংসারিক বৈষপ্নিক সমস্ত কার্ষের জন্য 
পৃথিবী ও জলতত্ব--এই ছুইটী শুভ তত্ব। এই কারণে প্রথমোক্ত 
নির্দিট কার্ধ্য ব্যতীত মঙ্গলদায়ক ও শুঁভজনক যে কোন কাধ্য পৃর্থী বা 
জল তত্বের উদয় কাঁঠল করিতে হইবে। ইহা যেন সকলের স্মরণ 
থাকে । 


ক্ষেপে সারকথ| মনে রাখিবেন । 


ধে তব্বের যে গুণ, দেই তন্বে স্বার্ধা করিলে তবের গুণানুরূপ ফল 
হইবে। থা, পৃর্ণীতত্ব, পৃথিবী স্থির, ধার, অচল, অটল ও স্থারী। এই 
কারণে গৃহনির্্মাণ, সম্পত্তি খরিদ প্রস্থৃতি যে কিছু স্কয়ী কার্ধ্য পৃর্থীতন্বের 
উদয়ে করিলে পৃথিবীর স্ার তা স্থারা *ঈয়া থাকে । 


৮২ সংসারসাধন। 


জল তরল ও চলাচল করে, এই হেতু জলতত্বে পূর্বোন্লিখিত ও সেই 
প্রকারের অগ্ঠান্ত চর কার্ধা করিবে। ্. + 
বায যেমন সদা চঞ্চল এক মৃহর্ত স্থিব থাকে না। তেমনি সদা গতি 
অস্থির বাযুতত্তে বৈষয়িক ও ন্লাভজনক কি স্থির কোন কার্ধ্য করিলে, 
ভাহার দশা বাতাসের ন্যায় হইবে। ইহ! সত্য কি মিথ্যা তাহা বাহু 
তত্তের সমক “এক খান ঘরের পত্তন করিলে কিন্বা কোন কার্যোদদেশে 
যাত্রা করিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখিবেন । 
এই সম্জিল বিবেচনা পূর্বক অর্থাৎ জল, বাতাস, পৃথিবী অগ্নি, 
আকাশের যে গুণ নিতা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি' সেই তত্বে কার্ষা 
করিলে তদনুরূপ ফল হইবে। ইহা বুঝিয়। প্রথমোক্ত .নির্দিষ্ট কার্ধা 
বাতীত অন্তান্ত সমস্ত কার্যা,_-কা্যানুরপ স্থায়ী বা চর কার্যয-_তদহ্ুূপ 
গুণবিশিষ্ট তত্বে করিতে হইবে। 


নাড়ী ও তত্ব সংক্রমণে কর্তব্য । 
এক নাঁসিকা হইতে নিশ্বাস অন্ত নাসিকায় বহন আরম্ত হইবার সময় 
নাড়ী-সংক্রমণ বলিয়া কথিত ভয়। ষথা,_-বাম নাঁসিকায় এক ঘণ্টা 
বহন শেষ হইয়া দক্ষিণ নাসিকায় বহন আর্স্ত হইবে, ইহাকে 
নাড়ী সংক্রমণ বলে। যে মুহূর্তে এক নাসিক! হইতে অন্ত নাসিকার শ্বাস 
বায়,এসেই. মুহর্তই নাড়ী সংক্রমণু। তত্ব সংক্রমণও এই বূপ। এক তত্ব 
শেষ হইয়া, আর এক তত্ব আরন্ত হবার সময় তন্ব সংক্রমণ বলিয়! 
থাকে। '্লাড়ী ও তত্ব সংক্রমণ কালে কোন শুভ কার্ধ্য করিবে না। 
» নাঁড়্য সংক্রমণ কালে তত্ব সংক্রমণে তথা । 


, গুভং কিঞ্চিন্ন কর্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা। 


সারসাধন । ৮৩ 


নাড়ী সংক্রমণ কালে ও তত্ব সংক্রমণ কালে শুভ কারা ষবাক্েই 
করিবে না। ' এমন কি সংক্রমণ কালে দানাদি পুণ্য কর্ম করিতে 
নাই। 

সংক্রমণ সময়ে গর্ভাধান হইলে, সেন্টু গর্ভস্থ সন্তানের মাতার মৃত্যু 
হয়। যথা)_ 


“যুগে যুগ্মং ক্ষয়ো নক্টে, মাতুমুত্যুশ্চ সংক্রমে 1৮ 
আমাদের দেশে মা খেগে! ছেলে মধ্যে মধ্য দেখ! যায়। বালক ভূমিষ্ 
ইয়া কিছু দিন পরে তাহার মাতার মৃত্যু হইলে, তাহাকে মাতৃরিষ্টি বা 
মা থেগো ছেলে বলিয়! থাকে & কিন্তু আমরা নিজের অজ্ঞ! ও দোষ 
ন| বুঝিয়! *বালককে মা খেগো বলিয়া সমস্ত দোষ তাহার স্বন্ধে চাঁপাই। 
অথবা কাওজ্ঞানহীন কাপুরুষের মত অশ্বভিম্ব -প্রতিবিষ্ব অৃষ্টের ঘাড়ে 
সব বোবা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই। (৩৭) 
ক্রমণ কালে কোন স্থানে যাত্রা করিলে যাত্র। হানিকরী হইয়! 
থাকে ।- 
“যাত্রা হানিকরী তস্ত মৃত্যুকালে ন সংশযঃ |” 
এক নাদিকা হইতে অন্য নাসিকায় নিশ্বাস বহন আরম্ত হইবার 
সমর সংক্রম বলিয়া মন্দফল প্রদীন করে কেন, তাহ! ঝলিতেছি। 





(৩৭) স্থষ্টিরাজ্যে সর্ধস্রেই জীব মন্গষ্যের সুখ সুবিধার জন্ত 
ভগবান্‌ নানা! উপায় করিয়াছেন । *কিন্তু'আমর! তাহ! বুঝিনা/*জানিন। 
এবং জানিতে চেষ্টাও করি না। বাস্তবিক মান্য ইচ্ছা করিলে-- 
শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালন করিলে সুন্দর, সুখী, ধন্মশীরী, *্দীর্ঘজীবি ও 
ভাগ্যব্বান্‌ সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। ইহা আমাদের এত্যক্ষ 
দিদ্ধ। নুসন্তান লাভের উপায় দ্বিতীয় খণ্ডে বলিব। 


৮৪ | সংসারসাধন। 


পিঙ্গলায়াং স্থিতারুদ্রে ইড়ায়াং সঙ্গতাঃ পরে । 
স্থষন্ন। মধ্যগা জ্বেয়াশ্চত্বারো যে নপুংসকা ॥ 
অত্র প্রকারো-_বামনাসাতো দক্ষিণ নাস! প্রবেশ প্রারস্ত সময়ে 
দেহ বাঁধুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্িংকালকুভয়ত্র বহতি। স দক্ষিণায়ন প্রারস্ত 
সমগ়্ ভ্তদানীং খা. ৯ কারাত্মকং তম্ব-্বন্দ মুদেতি এবং দক্ষিণ নাসাতো 
বাম নাসাগমনৃ" কালোহপি স- উত্তরায়ণ প্রারস্ত কাল স্তদানীং খ, ই রূপ 
দীর্ঘ ছন্দ মুদেতি। 
পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে,- 
স্বরং সপ্তমারস্ত চত্বারশ্চ নপুংসকাট। 


তে স্থযুন্দাশ্রিতে প্রাণে প্রোদ্যন্ত্যযন সংক্রমে 1 ইতি | 
ক্রম কালে আকাশ তব্বের উদয় হয়। একন্ত বলিয়াছেন “নভে! 
বহতি সংক্রমে 1৮ কানুন কোন কার্য করিলে আকাশ তথ্বের স্যার বিফল 
হয় । 
নাড়ী ও তত্ব সংক্রমণ কালে পুর্ব বণিত স্বঘুয়্ার বহনের ন্যাব 
বিবেচনা করিক্া কোন কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবে না এরং কোন স্থানে যাত্র! 
করিবে না! । 


প্রথম খণ্ড মমাপ্ত 





সংসারসাধন। 


স্পা 


ছ্তীীলম্সখখহভ | 


বন্ধ্যা নারীর পুক্র লাভ করিবার উপায়। 
লীল। গললুন্নল্লেল কালব্যালবিলাসিনে । 
গণেশাষ নমে। নীল কমলামল কণন্তয়ে ॥ 


খতু রক্ষা কালে পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বন সময়ে এবং 


স্ত্রীর বাম নাঁসিকায় নিশ্বাস বহন কালে গর্ভাধান করিলে বন্ধা নারীর 
গর্ভ সঞ্চাব হয় । (১) 


০ 


(১) পূর্বে প্রবীণ! গিম্সিরা নব বধুকে স্বামীর বাম পার্থে শয়ন 
করিবার জন্ত বিশেষ রূপে উপদেশ দিতেন ।৯* এখনকার 
তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন নবাগণ সাহেবী-ফ্যাশনে স্ত্রীকে দক্ষিন পার্থে বাখেন 
এবং প্রাচীন সকল প্রথাকেই কুসংস্কার বলিয়৷ উড়াইয়৷ দিতে চান্‌। 


৮৬ সংসারসাধন | 


« খাতু কালে রবি পুংসাং স্ত্রিয়াঞব স্থধাকরঃ | 

উভয় সংযোগ প্রাপ্তে বন্ধ্যা পুত্রমবাগুয়াৎ ॥ 

অর্থ -_খতু কালে অর্থাৎ গর্ভাধান কালে পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় 
ওস্্রীর বাম নামিকায় নিশ্বাপ হন সময় গর্ভীধান করিলে বন্ধা৷ নারীও 
পুত্রবতী হইবে । (২) 

তরী জাতীর' খত কালে নিন্দনীষ প্রথম কয় দিন বর্ধন করিয়া, পরে 
রূপ নিয়মে গর্ভাধান করিতে হুইলে পৃথী অথবা জল তত্বের উদয় কালে' 
খতু রক্ষা কৰিলে, বন্ধা। নারীও গর্ভ ধাঁরণ করিবে । যথা,__ 
[... পক্ষিতি অপ্‌ তত্বেষু বন্ধ্যা পুভ্রমবাপুযাৎ।» 

অর্থাৎ__পুর্থী কিন্বা জলতব্বের উদ কালে গর্ভার্ধান হইলে 
বন্ধা স্্ীলোকও গর্ভবতী হইবে । আর এ ছুই তত্বের উদয় কালে 
গর্ভধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান সখী ও সৌভাগাবান্‌ হইয়! থাকে । 


গর্ভাধানং মারুতে স্তাচ্চ ছুংখী, 
দিশাখ্যাতো বারুণে সৌখ্যযুক্তঃ। 
গর্ভআাবী স্বল্পজীবি চ বহেণী, ' 





কিন্ত আমরা এরূপ শয়ন প্রথার মধ্য গভীর উদ্দেশ্ত দেখিতেছি | এই 
রূপ আমর! ভুয়ো দর্শনে বুঝিতেছি যে, হিন্দর গৃহে আবহমান প্রচলিত 
কোন প্রথা,অনর্থক কি অনাবশ্তকীয় নহে। 

(২) রত্যারস্তে রবিঃ পুংসাং রতান্তে চ সুধাকরঃ | 

... মানেন কর্মযোগেন নাদন্তে দেব দত্তকঃ | 

অর্থাং-_গর্ভাধান সম্পন্ন করিয়া বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত 
করাইবে। 


সংশারনাধন | ৮৭ 


ভোগী ভব্যঃ পার্থিবেনার্থযুক্ত । 
ইহার অর্থ--জলতব্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভের 
সন্তান সুখী হয় এবং তাহার সুখ্যাতি নানাদিকে বিস্তারিত হইয়া 
থাকে । আর পূর্থীতত্বের উদয় কালে গর্ভাধান হইলে, সেই*সন্তান 
সুন্দর, ভোগী ও বলবান্‌ হইয়া থাকে। বাযুতত্বের উদয় কালে গর্ভ 
হইলে, সেই সন্তান ছুখী হয়। অগ্নিতত্বের উদয় কালে গর্ভ হইলে, 
গর্ভম্বাব হয় কিম্বা! অল্লাঘু বিশিষ্ট সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আকাশ 
তত্বের উদয় কালে গর্ভ হইলে নষ্ট হইয়। যায়। 
অতএব পুরুষের দক্ষিণ নাসিকার নিশ্বাস এবং স্ঈলোকের বাম 
নাপিকার নিশ্বাস বন সময়ে পূর্ণী কিম্বা জল তত্বের উদয় কালে গর্ভাধান 
করিলে স্ুঁস্তান লাভ হয়। কিন্তু পৃথী তত্বের উদয় কালে পুত্র এবং 
জল তত্বের উদর কালে কন্তা জন্মিয়া থাকে । 


মাহেয়ে চ স্থতোৎপত্ভিবর্বারুণে ছু'হিতা ভবে । 
শেষেষু গর্ভহানিঃস্যাজ্জাত মাত্রস্ ব মৃতিঃ | 
পূর্থীতত্বের উদর কালে গর্ভ হইলে পুন্র জন্মিয়া থাকে । জলতত্বের 
উদয় কালে কন্তা'হর। এই ছুই তত্ব ব্যতিরকে অগ্নি, বায়ু, আকাশ-__ 
এই তিন তন্তবের কোন এক তন্বের উদয় কালে গর্ভ হইলে গর্ভ নষ্ট হস্ত 
কিন্বা সন্ত।ন জন্মিবা নাজেই মরিয়া যার । 
ধাহাদের সন্তান হয় নাই, স্ত্রী বন্ধ্যা রলিয়া ধারণ! হইয়াছে কিন্বা 
ধাহাদের উপধুপরি কণ্ম! জন্মিযা থাকে, তাহারা, খতু রক্ষা কালে 
উপরোক্ত নিয়মে পৃর্থীতত্বের উদয় *কালে,গর্ভাধান করিল সুন্দর সুপুক্ত 
লাভ ঞরিবেন, সন্দেহ নাই । ইহা! আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যাহার 
কন্তা লাভের ইচ্ছ! থাকে, তিনি জল্তত্বের উদয় কালে খতু রক্ষা 
করিলে সুীও সৌভাগ্যবতী কণ্ঠ] লাভ করিবেন! .. * 


৮৮ সংসারসাধন। 

এরূপ নিয়মে ও যদি কাহারে! ভাগে পুত্র ব৷ কন্ত! লাভ মা হয়, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার স্ত্রী বন্ধা। নহে, সেই পুরুষ: 
নিজেই বন্ধা। পুরুষের শুক্রে অতি হুশ এক প্রকার জীবন্ত কীটাণু 
থাকে «তাহাকে ইংরাজী চিকিংস! শাস্ত্রে স্পারমাটোজিয়া, (9)১০7- 
2090£6% ) কহে। এ শুক্র কীট যাহার অচেতন ও মস্তক বিহীন 
হয়, তিনি সহস্র চেষ্টা করিলে এবং শত নারী বিবাহ করিলেও সন্তান 


লাভে বঞ্চিত থাকিবেন। এই এক প্রকার দোষ বাতীত আরো ছুই 
প্রকার কারণে পুরুষের সম্তানোৎপাদন শক্তি নষ্ট হুইয়! থাকে ।; 


এ বিষয়ে পাশ্চত্য ইউরোপও ভারতব্ীয় মামূর্কেদ গ্রত্থৃতি 
'চিকিৎস। শাস্ত্র বেশী জ্ঞান লাত করিতে পারে নাই। ইহাতে 
চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনে। নিতান্ত অজ্ঞান । তত্রশাস্ত্র' ও স্বরশাস্ত 
ইহাতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমর! 
পাইয়াছি। বহু চেষ্টা৮ও বহু অর্থব্যক্ষ দ্বরা নান] উপাষে যে স্ত্রীর 
সন্তান হয় নাই; আমরা তন্ত্র কিম্বা স্বর মতে কার্য করিয়! দেখিয়াছি। 
বন্ধা। নারী গর্ভ ধারণ করিয়াছেন ; এবং চিকিৎসক পরিত্যক্ত বাধকাদি 
ছুজ্জয় স্ত্রীরোগ দূর হইয়া সুসন্তান লাভ করিয়াছেন । আমার হস্তে 
এই রূপে ছয় জন বন্ধা পুরুষ পুত্র রত্ব লাভ করিয়াছেন এবং বনু রমণী 
ছুরারোগা বাধকাদি রোগমুক্ত ও বন্ধা| কলক্কিনী দোষ মুক্ত হইয়াছেন । 
বাস্তবিক, এই “বিষয়ে ও অন্তান্ত অনেক বিষয়ে তন্্ ওস্বর শাস্ত্রের নায় 
প্রত্যক্ষ ফলদারনক মহদ্ুপকারী শান্ত্র ভারতে কি অন্ত কোন দেশে 
আর নাই। নান! বিষয়ে প্র ছুই, শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল দেখিলে, ইহা! 
যে সত্যই মহাযোগী সর্বদ্ত মহেশ্বরের মুখ-নি:শ্থত অদ্বিতীয় অবার্থ শান্তর; 
ইহাতে অবিশবীয়ি $ সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। 

ললিতা তত্্ে উক্ত হইয়াছে যে,মহাদেব তগবতীকে সম্বোধন 
করিয়া বলিতেছেন, মহিলাগণের মদনালয়ে (স্ত্রীঅঙগে ) সমীরণা, 


সংসারসাধণ। . ৮৯ 


চান্দ্রমসী, উ গৌরী নারী তিনটা নাড়ী আছে। মদনোৎ্লবে 
উত্তেজিত ও প্রধানভূত। এবং মদনোৎসব বৃত্তি প্রবৃত্তির মুখ্য কারপ- 
ন্ূপা সমীরণ। নায়ী নাড়ী মুখে পুংশুক্র পতন হইলে তাহ! নিক্ষল 
হয়। অর্থাৎ তাহাতে সন্তান উৎপত্তি হয় না। চান্ত্রমসী নামিকা 
নাড়ী মুখে শুক্র পতন হইলে, তাহাতে* কন্ঠ! জন্মে এবং গৌরী নাড়ী 
মুখে বীর্ধ্য পতন হইলে স্বভাবতই পুক্র জন্মিয়৷ থাকে। 

ইহ্থার বিস্ত ত ব্যাথ্যা করিবার যো নাই। কারণ অশ্লীল”? অগ্লীল |! 
আর কিছু থাক্‌ না থাক্‌ এ দিকে বড় কড়াকড়। 

তত্ব ও স্বপ্ন শাস্ত্র মতে সত্রীজাতি কখনই বন্ধ্যা হইতেই পারেজ্না । তবে 
ত্রিশ প্রকার কারণে স্ত্রীলোকের সন্তানোৎপাদিক1 শক্তির ব্যাঘাত হয়। 
কিন্ত একবারে নষ্ট হয় না। আর পুরুষের তিন প্রকার কারণে 
সম্তানোৎপাদনের প্রতিবন্ধক হয়। ইহাও একেবারে নষ্ট হয় না। 


উপবুক্ঞ উপায় অবলম্বন করিলে উভয়েরই প্রস্ঠিরদ্ধক বিদুরিত হইয়া 
সন্তানোৎপাদ্দন শক্তির বিকাশ হয়। 


এই কারণে বলিতেছি পুর্ধোক্ত নিরমে গর্ভাধান হইলেও দি 
গভ' সঞ্চার ন! হয়, তাহা হইলে স্বামী ওস্ত্রার মধ্যে কাহার দোষে 
সম্তানোতৎ্পাদন হইডঠেছে না, তাহা অগ্রে পরীক্ষা কর! কর্তবা। 
ইছার পরীক্ষাও অতি সহজ। পরীক্ষা করিবার নিয়ম ও উপারাদি 
“সন্তাসীর মুষ্টিযোগ” নামক পুস্তকে বিস্তারিত রূপে বলিয়াছি। এজন্য 
এখানে তাহার পুনরুলেথ করিলাম না। (৩) 

(৩) পরীক্ষ/ করিবার নিয়ম, উপায়াদ “সন্গ্যাপীর মুষ্টিযোগ” 
নামক পুত্তকে যাহা ॥বলিয়াছি, তাহা অর্তি সহজ। তদ্টে ইচ্ছা 
করিপে সকলেই পরীক্ষা করিতে পারেন এবং কাহার (োষে সম্তান 


হইতেছে না, তাহা অনায়াসে জানিতে পারেন | অনর্থক পুথি বেড়ে 
যায় বলিয়া এ পুস্তকে তাহা বলিলাম না। 


৪৩ সংসারলাধন । 


বাহারা সন্তান লাভে বঞ্চিত হইয়া স্ত্রীকে বন্ধা। মনে করি মূলক 
£ভোগ কেন, কিন্ব। পুনরায় বিবাহ করিবার জন্ত পাগল হইয়! থাকেন ; 
কেহুব! বিবাহ করিরা শেষে সংসার অশান্তির আগার করিয়া নিজেও 
আম্রণ জালাতন হইয়া থাকেন। তীহারাও “সঙ্গ্যাসীর মুষ্টিযোগ” 
পুস্তকে লিখিত নিয়মে পরীক্ষ। করিলে স্ত্রীর দোষে কিম্বা নিজের দোষে 
সন্তান হইতেছে না, তাহা স্প্টই বুঝিতে পারিবেন। (৪) এই রূপ 
পরীক্ষা ছার!' নিজের বন্ধাত্ব না বুঝিনা, কেবল অবল! সরলা স্ত্রীর স্কন্ধে 
বন্ধ্যত্ব দোষ চাপাইয়। নব বর বেশে বসের বাসর-ঘরে আবার আসর 
জমকাইয়। ব্রসিবার আশা করিলে ভগবানের নিকট দোষী হইতে হয়। 


স্বর মতে গর্ভাধান করিবার পুর্বে একটা উধধ সেবনের বিধি আছে। 
বথা,_ 


শঙ্ঘখ বল্লা গবাং ছুগ্ধং পুথাঁপোবহতে যদ | 
ভরগ্রে বদেদাক্যং দেহি ব্রিভিবর্বচঃ ॥ 


৯৯৪ সদ কপট | পশিপাশ পাপেট শিট 


(৪) স্বামী কি স্ত্রী কাহার দোষে সন্তান হইতেছে না, তাহ! পরীক্ষ। 
দ্বার প্রতিপন্ন হইলে. প্রতীকার উপায় আছে। কিস্ততাহা কোন 
প্রকার কৌশল নহে এবং বলিগ্না দিবার উপার ন€হ। তবেস্ত্রীলোকের 
বাধক, ্রররাদি কারণ হইলে তাহার ওষধ “সুষ্টিযোগ” পুস্তকে বলিয়াছি। 
তদ্ধতীত অন্ত কারণে প্রতিবন্ধক হইপে, কিনব! পুরুষের তিন প্রকার 
কারণ পুর্ধ্বে যে বলিয়াছি তাহার প্রতিকার কল্পে যে ওষধ গেবন করিতে 
হয়, তাহ! বলিয়! দিবার উপায় নাই এবং গৃহস্থ ব্যক্তির তাহ! প্রস্তুত 
করিবাঁরগ“সাধ্য নাই | লাধারধ গাছ গাছড়। অপেক্ষ।, সে উষধ প্রস্তত্ 
করিতে কিছু, ঝুয় ও বিলক্ষণ কষ্ট আছে। দুঃখের বিষয় ওষধ প্রকাশ 
রুরিবার যো নাই। তবে তাহ ষে অব্যর্থ ওষধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। যে কয়েক জনকে দিয়াছিলাম, কোথায় বিফল হয় নাই। 





৯২ 








ংসারসাধন। ৯ঠী: 


খউ্ন্নাত। পিবেম্নারী খতুদানঞ্চ যোজযেগু। 
রূপলাবণ্যসম্পন্নং নরসিংহং প্রসুঘতে ॥ 
স্রীলোক খত স্নানান্তে পতির সম্থুখে "গর্ভং দেহি” এই বাঁকা তিন 
বার বলিয়! পুক্রার্থে পৃথ্থীতত্বের বন কালে এবং কন্তার্থে জলতব্বের শ্রহন 
কালে শঙ্গ বল্ী ও গোছুপ্ধ পান করিবে । (৫) পৰে বাত্রিকালে 
পূর্বোক্ত নিয়মে গর্ভাধান হইলে রূপলাবণা-সম্পন্ন মহাঁবলিষ্ঠ, পুরুষ শ্রেষ্ঠ 
পুল লাভ করিতে পারে । 
| গর্ভীধান মময়ে যেমন তত্ব বিচার করির। কাঁধ্য করিতে হইবে, তে মনি 
স্বরের ঝাল্যাদি অব! বিচার করিয়া অনুকুল "বস্তার কার্যা লী করিলে 
স্থফল লাভের সম্ভাবনা নাই । স্বরের ঝলাদি কোন অবস্থায় গর্ভাধান 
ইলে সন্তান কিন্ূপ হয়, তাহা এক্ষণে বলিতেছি। 
গর্ভার্থে পুংস্বরে পুত্র কন্যা কন্যান্বরোদয়ে | 
যুগে যুগ্মং ক্ষয়ো নন্টে মাতুঃ মৃত্যুণ্চি সংক্রমে ॥ 
চপলঃ কাতরে। নুর্খঃ কৃপণাশ্চাজীতেক্জিয়ঃ | 
অসত্যবনৃভাষী চ জাতো বাল-স্বরোদয়ে ॥ 
ব্যবসাধী কলাভিজ্ঞঃ স্রীরতঃ স্থভগঃ স্ত্রখী । 
দীর্ঘাযুররিতিঃ শুরঃ কুমারোদয় সম্তবঃ ॥, 


পপ, এ। স্পা পাসপাপিপীপাি সপে পাপা শিাগসপিশীপিিপিপলসিশিশি শি 


(৫) দ্বপ্ধ ও শঙ্খ বলী কত পরিমাণে পান কবিবে, তাহ! শ্বরশান্ত্রে 
নির্দিষ্ট নাই। 

এই ওধধ সেবন করিতে হইলে দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন "কালে 
সেবন করিবে। যে কোন পীড়ায় যে কোন ওধধ অর্থঠ, ধধ মান্রই 
দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন সময় সেবন করিতে হইবে। ইহাই স্বরশান্ত্রে 
নিয়ম । 


৯২ সংসারসাধন । 


সর্ববলক্ষণ সম্পূর্ণো রাজা ভবতি বিশ্রুতঃ। 
সর্ববকালে! জয়ী যুদ্ধে জাতে! যুবোদয়ে শিশু ॥ 
স্ত্রীজিতো ধাশ্মিকো কামী বিবেকী স্থির সাহমঃ | 
সত্যবাদী সদাচার পুমান্‌ বৃদ্ধদযোদ্ভবঃ ॥ 

ক্রেশী সমৎসরঃ ক্রুরো বিভ্রমো! বিকলেক্ড্রিয়ঃ । 
স্ব্বকার্ধ্যালসে দুষ্টো জন্ম যস্ত মৃতৌদয়ে ॥ 


ইহ।র ভাবার্থ এই যে,-_বালম্বরে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ সন্তান 


চঞ্চল প্রকৃতি, কূপণ, অজীতেন্দ্রিয়, মিথ্যাবাদী বহুভাষী ইত্যাদি দোষ 
' বিশিষ্ট হয় । | 


কুমার স্বরোদয়ে জন্ম গ্রহণ করিলে, দীর্ঘায়ু ও কলাভিজ্ঞ, শর, স্থুথী 
ইত্যাদি হয়। 

যুব স্বরে জন্ম গ্রহণ করিলে, সর্বলক্ষণ সম্পন্ন রাজ। হয়, 'অথবা রাজা 
সদৃশ হয় এবং পর্বকাল যুদ্ধে ও মোকদ্দমা মামলায় জয়লাভ করে। 

বৃদ্ধ স্বরোদয়ে জন্ম হইলে সদ্াচারী, সত্যবাদী, ধার্মিক 'ও বিবেকী, 
কামী, স্থির সাহসী ইত্যাদ হয়। 

মুতোদয়ে জন্মিলে ছুঃখী, ক্রুর, দুষ্ট ক্লেণী এবং সর্ব কার্যে আলন্ত- 
পরায়ণ ইত্যাদি হুইন্না থাকে । 

স্বরের উত্ত পঞ্চাবস্থ৷ বিচার করিয়! গর্ভাধান এবং ন্তান্ত সকল কার্য 
করা কর্তব্য । এ পঞ্চাবস্থার বিবরণ পরে বলিব । 

আর পুত্রার্থে পিঙগলায় অর্থাৎ, দক্ষিণ নাঁসিকায় ও কন্টার্থে বাম নাসি- 
কার খাস বহন কালে গর্ভাধান করিবে। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের সমান শ্বাসে 
গর্ভ হইলে, [্লেইগর্ভ নষ্ট হুইয়! যায়। সংক্রমণ বিবরণ পূর্বের বলিয়াছি। 

ইহা ব্যতীত গর্ভাধুন করিবার আরো নিয়ম শ্বরশান্ত্রে ব্যক্ত আছে। 

'অতঃপর তাহ! বলিব। জ্যলামুখী মহাপিঠ-_তীর্থঘে অবস্থিতির সময় পাঞ্জাব 


এ 


সংসারসাধন। ন৩ 


-_হুসিয়ারপুর প্রদেশীয় এক পরমহংস বাবার নিকট বরশানতর নিয়লিখিস্ত 
রিষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম (৬)। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ 
করিতেছি। 

চতুর্থ প্রহর রাত্রে যে! গচ্ছে রমণীং নর । 

হরিভক্তিরতং স্বতং লভতে নস মহামতি? | 

তনষ। জায়তে তস্য ধর্দশীলা পতিব্রতা । 

রাব্রিগতং ফলং দেবি ইতি তে কখিতং ময়া। 

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান করিলে হরিভক্তিপরায়ণ ম্ামতি পুত্র 
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(৬) এই পরম হংস বাবার হস্তে একটী অলাবুপাত্র সব্ধদ! 
থাকিত। এক মুহূর্তের জন্ত পাত্রটী হস্তচ্যুত করিতেন না। 
তিনি যতবার এ অলাবু পাত্র মধ্যে হাত দিতেন ভ্লুতবার পাঁচটা টাকা 
বাহির করিতেন, এবং তাহার দ্বার মিষ্ট দ্রব্য কিনিয়। বালক বালিকা- 
দিগকে দিতেন ও অন্তান্য প্রকার বার করিতেন। এই কারণে তিনি 
রাস্তায় বাহির হইলেই বালকবালিকাগণ ও দরিদ্র এবং নান! শ্রেণীর 
লৌক তাহার গেছু চ্পিত। বাঙ্গালা সন ১২৮২ সালের পূর্ব কিছুধিন 
লাহোর সহরে ছিলেন এবং সকলে তাহাকে “তম্ুরে। বাবাজী” বলিয়া 
সম্বোধন করিত। তদানীন্তন সময়ে লাহোর প্রবাসী সকলেই তাহাকে 
দেখিয়াছেন। সে কালের বনবাসী খধি বাক্যে ও হিন্দু মন্ত্রে অবিশ্বাসী- 
গণ-_অলাবু পাত্র মধা হইতে প্রত্যেক বার পাঁচ টাকা বাহির হইত, 
কখন নৃ[নাধিকা হইত্ত না--একথা গঞ্জিক ধৃহীবৃত মস্তি 'প্রহ্থত মনে 
করিতে পারেন; কিন্তু এই পুন্তকোক্ত শ্বাস প্রশ্থাস দবাপমা ভ্থাধ্য করিয়া 
গ্রত্যক্ষ ফল দেখিলে হিন্দু শান্তর ও মন্ত্র অবিত্বা করিবার কুঁরণ 
থাকিবে ন।। | 





৯৪ সংসারসাধন | 


ভি করিয়া! থাকে অথবা কন্তা সমুতৎ্পন্ন হইলে, সেই কন্া পতিব্রতা 
ও ধর্দশীলা হয়। 

বমণীগণের খতুর পর ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত গর্ভধারণযোগা শক্তি থাকে। 
ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্ত সুসস্তান-কামী ও সুস্থ শরীরাভিলাষী ব্যক্তি 
খতুর প্রথম চারি দিবস ও একাদশ ত্রয়োদশ দিবস একবারেই বর্জন 
করিবে । এই ছয় দিন বাদে বাকি দশ দিনের মধ্যে উত্তরোন্তর ষত বেশী 
দিন গত করিয়া গর্ভাধান করিবে, সন্তান ততই ভাল শুইবে। শর্থাং 
সন্তান সৌভাগ্যশালী, বলবান ও ধনবান হয় এবং সন্তানের পরমাযু ও সখ 
বুদ্ধি হয়। আর ব্রাত্রির প্রথম প্রহরে গর্ভধান হইলে, দেই গর্ভস্থ সন্তান 
নিতান্ত অন্নাধু হইয়। থাকে । রাবির দ্বিতীয় প্রচ্রে গর্ভাধান হঈলে, পুত্র 
দরিদ্র এবং কন্তা1 ছূর্ভীগিনী ভয় । তৃতীয় প্রহরে গভাধান হইলে, সেই গর্ভস্থ 
পুত্র কুমতিবিশিষ্ট ও পরকিস্কর হইয়া জীবন যাপন করে । কন্তা হইলে-_ 
ছুষ্টা ও পতিঘাতিনী হর, পরস্ত বাদ্ধক্যে পরকিন্করী হইয়া দারুণ দরিদ্রতা 
ভোগ করে । কেবল চতুর্থ প্রহরে গর্ভাধান জন্ত পুত্র বা কন্তা সর্ব বিষয়ে 
তাল হয়। কিন্তু চতুর্থ বলিয়! শেষ রাত্রে কিম্বা ভোর বেল! কেহ গর্ভধান 
করিবেন । তৃতীয় প্রহর অতাত হইলেই চতুর্থ প্রহ্রর প্রারন্তে গর্ভাধান 
করিতে হইবে। 

অতএব শ্তপুল্র লাভের 'মাশ! করিলে প্রোক্ত ছর দিন বাদে বাকী দশ 
দিনের মধ্যে রবিবার ও হরিবাপর এবং পঞ্চপর্ব (৭) বাদে মন্ত দিন 
রাত্রির চতুর্থ প্রহরের প্রারভ্তেই গর্ভাধান করা কর্তব্য | 


(৭) অমাবস্তা, পুর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী "ও সংক্রান্তি এই কয় 
দিনের লাঘ গঞ্চপর্ব 1 এই পাঁচ দিন ও রবিবার, হরিবাসর দিনে 
গর্ভতীধান কি স্ত্রীগমন €কান মতেই কর্তবা নছে। ইহার কোন দিনে 
গভএুছান করিলে সন্তান ত ভাল হয়ই না; পরস্ত গভঁধান ব্যতীত স্ত্রী" 





₹সারসাধন | ৯৫ 


গভাধান সময়ে অবশ্য কর্তব্য | 

উপরোক্ত নিয়মে যে দিন গর্ভধান করিলে সেই দিন স্বামী ও 
স্সী উভয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া ও 
সথগন্ধি পুষ্প মাল্য কিম্বা কোন প্রকার স্গন্ধ দ্রব্য এদেন্স ুর্লে বা 
কাপড়ে মাথিয়!, তাম্ুল ভক্ষণ করতঃ পরিষ্কার শয্যা শয়ন করিয়। 
উভয়ে হষ্ট চিত্তে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ধর্মচিন্তা করিতে করিতে গভধান 
করিবে। এরূপ নিয়মে গর্ভধান করিলে, সেই গভের সন্তান ছুশীল 
ধার্মিক ও উন্নতমন!, সৌভাগ্যবান সুখী ও দীর্ঘজীবি হইবে সন্দেহ 


নাই। 


গভাবস্থায় অতি কর্তব্য । 
পুর্ববোক্ত নিয়মে গভণধান করিলে স্ুসন্তান লার্ হইবে সতা) কিন্তু 
গভশবস্থায় কতকগুলি নিয়ম পালন না করিলে সন্তানের দোষ জন্মে। 
তাহার বিস্তত বিবরণ স্বতন্ধ পুস্তকে লিখিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে 
পাঠকগণের অবগতি জন্ত সংক্ষেপে বলিতেছি । 


শপ পিপিপি পাপপসপাপল | পা 7 শীশিটিশি | শী ১ পো 


ংসর্গ করিলেও শরীর নিরোগী ও দীর্ঘজীবি হয় না। প্রোক্ত পঞ্চ- 
পর্ব দিনে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির শুক্র শোণিত দূষিত হয়! থাকে এই 
জন্ত প্ুশ্থ শরীর অভিলাধী ও পুত্রকামী স্্রীসংসর্গ করিবে না । 
(৮) ভালুকী তন্নাদিতে কথিত, হইয়চুছে যে ১ 
আহারাচারচেষ্টা ভি, যিভি: সমিতৌ?। 
্্ীপুংসৌ পংপ্রপদ্যেত তয়োগভোহপি তাঁদৃশঃ ॥ 
অর্থাৎ দম্পতী যেরূপ আহার আচরণ করিয়া, এবং যেরূপ চেষ্টা 
যুক্ত হইয়া গভরধান করেন, গর্ভ প্রকৃত সেইরূপ প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । 





অপ পা সা স্পা প পপ ৯ পপ পাপ 





৯৬ সংসারনাধন। 


এ গভিনী নারী উপবাস, মৈথুন, মলমৃত্রাদির বেশ্ব ধারণ, রাবি 
জাগরণ, শোক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে । € 

গভীবস্থায় বাধুজনক আহার ও বাধুবুদ্ধি কর আচরণ অধিক 
করিল, গভ স্থ সন্থান কু ( কুঁজে। ) অন্ধ, জড়। না বামন হয়। পিত 
বর্ধক আহার ও আাচরণ অধিক পরিমাণে করিলে.গভ৫ স্থ সস্তান খলট 
পিঙ্গল বর্ণ হয়ু। শ্লেম্সাজনক অর্থাৎ কফরৃদ্ধিকারক দ্রব্য আহার ও 
হিমাদি শৈ্তয সেবা অধিক করিলে, সন্তান শ্িত্ররোগগ্রস্ত অথবা 
পাওুরোগী কিন্বা পাুবর্ণ হইয়। থাকে । (৯) 

গর্ভবতী নারীর চতুর্থ মাস হইতে বে যে অভিলাষ « হয়, তাহা পূর্ণ 
না হইলেও গভস্থ সন্তান কুজ) কুঁণি, খগ্রী, বামন ও বিবতচক্ষু অথব! 
অন্ধ হয়। এভন্য গভীবস্থার যাহা যাহা ভোগ করিতে কিন্বা দর্শন 
করিতে অভিলাষ হয়,_-গনভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কা নিবারণার্থ সেই 
সকল অভিলাষ পুর্ণ কর! কর্তব্য । 

গন্ভবতী রমণীর যে যে বস্ত আহার করিতে ইচ্ছ! হয়, তাহ! আহার 
না করিলে, সন্তানের কোন ন! কোন দৌধ জন্মিপ্া থাকে। স্ত্রীজাতি 
স্বভাবতঃ লঙ্জাশীলা, বিশেষতঃ আহার অভিলার /কোন মতেই বাস্তু 


পপ শপসপী? জীপ ২৮ পি পোপ 





শা না পপ শক্ত পাপ 


(৯) শাস্ত্রে মাছে ধে--মাতাঁপিতার অনাচার 'ও উভয়ের কম্ধ 
দোষে বায়ু পিছু শ্লেন্ব। প্রকোপ হহলে, গর্ভ বিকার প্রাপ্ত হয় এবং 
সেই বিকৃতি গভের সন্তানও বিকৃতি হুইয়! সর্প বশ্চিক কুম্মাগ্ 


প্রভৃতির ন্যায় হইয়া জন্মে । . যথ1,_- 
*“মতাপিত্রোরনাচারাঁত কণ্তিশঠ পুরাকৃতে: | 


বাতাদিনাং প্রকোপেন গরভোঁবিক্কৃতিমাপ্র, য়াং। 
সপ্র্ীচিকরুত্মাগানান বিুতচ্চয়া |] 
গভ হেতে স্্িয়াশ্চেব জেয়াঃপাপরূতা ভৃখম ॥ 


ংসারসাধন । ৯৭ 


করিতে পার্্রন না। এজন্ত গভীর জ্ঞান সম্পন্ন প্রাচীন ব্রাঙ্গণগণু 
'পলাধ ভক্ষণ করিবার রীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন । গর্ভাবস্থায় ইচ্ছা 
অন্ুপাপ আহার করিতে না পারিলে, সন্তানের বিশেষ অনিষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা বলিয়! ষড়রস সমন্িত বিবিধ আহার্য/ বস্ত দ্বার! 'সাধ” দিবার বীতি 
প্রচলিত আছে। রমণীর গর্ভাবস্থায় যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয, 
গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে । 
অতএব গর্ভাবস্থায় ইন্দ্িয়দিগের_ কেবল আহার বলিয়া” নয়-_যাহ। 
যাহ অভিলাষ হয়,__সুসম্তান ইচ্ছা করিলে, তাহ! পুর্ণ কর। সব্ধতোভাবে 
কর্তব্য । (১০) » 
(৯০) প্রাচীন খধিগণ শাস্ত্রে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বলিতেছি। 
“সব্বাণাঙ্গান্থযপাঙ্গানি চতথেক্থ্যঃ ক্ষটানিহি | 
হৃদয় ব্যক্ত ভাবেন ব্যজ্যতে চেতনাপি চ। 
তস্মাচ্চতুর্থে গর্ভস্ত নান! বস্তুনি বাঞ্ছতি ? 
ততে৷ দ্বিহ্ৃদয়া যত স্তান্নারী দৌহৃদিনী মতা । 
দৌহৃদাবজ্ঞর! কুজ কুণি থঞ্জঞ্চ বামনম্‌। 
বিকৃতাক্ষমনক্ষং ঝা পু্রং নারী প্রহ্ম্নতে ॥ 
অর্থাৎ_-চত্ুর্থ মাসে গছ সন্তানের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, 
হৃদয় জন্মে ও চৈতন্য প্রকাশ পায়। এই সময় গর্ভস্থ সন্তানের নানাবিধ 
ভোগ করিবার অভিলাষ হইয়! থাকে । এবং ততকালে রমণীদিগের দেহ 
ছুই হৃদয় বিশিষ্ট হয় । গর্ভবতীর ততকালিক অভিলাবকে দোহগ্ভ বলে। 
সেই অভিলাষ পুর্ণ ন হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুঁভৌ!, খোঁড়া, কু, গ্লামন, 
বিকৃত চক্ষু কিন্বা অন্ধ হয়। এজক্ঠ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের অভিলধিত 
সামগ্রী দেওয়া কর্তবা। 
চতুর্থ মাস হইতে এরূপ দৌহ্বপ্ধ সময় গর্ভবতী ন্মারীর ষদি রাজদর্গনে 
অভিলাষ হয়, তবে সেই গর্ভের সন্তান মহাভাগ্যবান্‌ ও.ধনুবান্‌ 


শিস ৪ 


৪৯৮ সারসাধন। 


সংক্ষিপ্ত সার মনে রাখিবে । 


পুরুষের দক্ষিণ নাসিকায় ও স্ত্রীলোকের বাম নাসিকারস নিশ্বাস বহন 
সময়, পুত্রার্থ পৃথীতত্বের উদয় কালে এবং কন্ঠার্থী জলতত্বের উদয় কালে 
রবিবার ও পূর্বকথিত পঞ্চপর্দ্ঘ বাদে অন্যদিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরারন্তেই, 


অথব! তৃতীয় প্রহরের শেষভাগে প্রফুল্পচিন্তে ধর্মচিন্তা করিতে করিতে 
গর্ভাধান কর্মিবেন। 


যদি স্বরের বাল্যাদি পঞ্চাবস্থা চিনিতে পারেন, তবে কুমার, ঘুবা ৪ 
বদ্ধ - এই তিন অবস্থার কোন অবস্থায় গর্ভাধান করিবেন। ইহাতে 
প্রকৃতই বংশোজ্জলকারী গ্থা মান্য, বরেণ্য, নরশ্রেষ্ঠ পুক্ররত্ব লাভ করিবেন । 
তাহাত সন্দেহ নাই । কেহ যদি স্বরের কুমার যুবাদি আবস্থা জানিতে 
না! পারেন, তাহা হইলে উহা! বাদে অপরাপর নিয়মে গর্ভাধান করিলেও 
সুপুত্র লাভ হঈবে। ইহা বহু পরীক্ষিত এবং প্রতাক্ষ দৃষ্ট অতি সতা। 

যে ভাবেই গর্ভাধান হউক, পত্র ভূমিষ্ট হইবার পরে পশ্চাদুক্ত প্রকরণ 


করিতে কেহ ভূলিবেন না, তাহা হইলে পুক্র পঞ্ডিত, কবি, বাগ্দী ইত্যাদি 
সাগণ সম্পন্ন হইবে। 


০ আপ ১৯ শিপ ীাশাািপপী শশী শিস পাশাপাশি তিশা শিশ্ন 





৬৮৬৪ 


হয়। অলঙ্কার অথবা রেশতী বস্ত্র অভিলাষ হইল্সে, সন্তান মনোভর ও 
অলঙ্কার প্রিয় হয়। সাধু ও তীর্থাদি দর্শনের অভিলাষ হইলে, সন্তান 
ধন্মলীল ও সংযুতান্ত্ হয়। দেবত। ও প্ুতিম। দর্শনের অভিলাৰ হইল 
সন্তান পার্ষদ তুল্য হয়। সপ্পাদি জাতির দর্শনে অভিলাষ হইলে, সন্তান 


হিংসাশীল হয়। মুগমাংস ভক্ষণে অভিলাষ হইলে, সন্তান দ্রতগামী 
বিক্রম্ীল হয় । বরাহ মাঙপ অক্রিলাষে সন্তান পরাক্রমশালী ও নিদ্রাশীল 
হুয়। মহিষ মাংসে অভির হইলে, নস্তান রক্লাক্ষ লোমধুক্ত ও পরাক্রম- 
শালী হয়। «এন্রদ্বাতীত অগ্য বে জন্র মাংসে অভিলাষ জন্মিবে, সন্তানের 
সেই জন্তর” অনুরূপ স্বভাব আচরণ হইয়া থাকে । অথবা অন্থান্ত যে 
প্ররুততির বস্ত দর্শন ও গীত বাগ্যা্দি শ্রবণ ইতাদি ষে প্রকার অভিলাষ 
জন্বিবে, সন্তানও সেই প্রকৃতির হইবে। 


সারসাধন। ৯৯ 


পুত্র পণ্ডিত সুকবি ও বাগ হইবার উপায়। 

“5 পরং ব্রহ্ম স্বরূপাঞ্চ বেদগর্ভ।ং জগন্ময়ীং | 

শরণ্যে ত্বামহং বন্দে ছুর্গাং ছুর্গতিনাশিনীং ॥ 

কামাখ্যাং কামদাং শ্যামাং কীমরূপাং মনোরমাহং | 

গৌরীরূপামহং বন্দে ছুর্গাং ছুর্গতীনাশিনীং & 

ভক্তানন্নময়ী, ভক্ত ভাবিকা, ভক্তাশা-বাসা বাসিনী, তবহৃ্দি বিলাসিনী, 
ভবানী মানব জাতিকে সর্বনুখে স্থথী করিয়াছেন । এ্রহিক পারলৌকিক 
সব্বস্থথে সুখী হইয় সদা সর্বানন্দ লহরী লীলায় নরলীলা করিবার উপযোগী 
করিয়। মানব জাতিকে হ্ৃষ্টি করিয়াছেন । পৃথিবীর মধ্যে কেবল 
ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ জাতিই তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং পুর্ণ মানবত্ব প্রাপ্ত 
ভয়! তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এহিক পারলৌকিক বিষয়ে 
পুর্ণজ্জান ও পূর্ণ উন্নতির লাভ ব্রাহ্মণ জাতি ব্যতীত” অন্ত কোন দেশে 
কোন জাতি মধ্য হয় নাই । ব্রাহ্মণ জাতিই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির 
চরম সীমায় এবং পরম তত্বের চরম সীমাঁর় উপনীত হইয়! পরমানন্দ ভোগ 
পুব্বক পুর্ণ মানৰ ( 1797106 109) ) হুইয়। পরমধাম প্রাপ্ত হইতেন। 
বাস্তবিক চিন্ময়ী সর্বমঙ্গলা আমাদের সখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ, উন্নতি 
মবনতি সমস্তই আমাদের হাতে দিয়াছেন । আমরা যদি তীাভ্রার আদেশ 
উল্লঙ্ঘন করিয়া, প্রাচীন খধিগণের উপদেশ অবহেল! করিয়!,-_ শাস্ত্র বাক্য 
অবিশ্বীস করিষ! কার্যা করি, তাহা! হইলে নান! ভুঃখ, কষ্ট অবশ্তই ভোগ 
করিব। 
এই যে বাপ. তুমি সব্ধববা'মনস্তাপ ভোগ করিতেছ কেন ১ তোমার 

ছেলে হইয়া অকালে মরিয়৷ যায়, অথবা! তোমার কত যত টেটটা সর্তেও, 
তোমার ছেলে স্থুশিক্ষা প্রাপ্ত ও সচ্চরিত্র হইল ন1। এই জন্য ত মনস্তাপপ? 
কিন্ত এ দোষ কার বলিতে পার ১ তুমি হয়ত বলিবে, অদৃষ্ঠ নামক তন্ধ- 


৯০০ সারলাধন । 


৫নত্র, বধির কর্ণ, নির্বাক, নির্মম একজন জীবন নাট্যের যবনিকাত্তরালে 
থাকিয়া যেমন অভিনয় করাইতেছে তাহাই হইতেছে । অথবা “দৈব 
নামক এক কিন্ভৃত ক্মীকার দেবতার ঘাড়ে সব দোষ চাপাইবে। কিন্তু 
জ্ঞান গরিষ্, খবিশ্রেষ্ট বশিষ্ট প্রভৃতি মহাম্মাগণ দৈব ও অব্ৃষ্ট অনৃষ্ট বলিয় 
কাহারো অস্তিত স্বীকার করেন নাই । বাস্তবিক কাপুরুষ ও নরাধম- 
গণের নিকটদৈব ও অনৃষ্ট নামক অদ্ভুত পদার্থ রাজ্য বিস্তার করিয়া 
রহিয়াছে ।  তঙডিন্ন দৈব বা অদৃষ্ট নামে কিছু নাই। আচ্ছা! একথা 
যদি অস্বীকার কর, তবে তোমার সেকালের সমাজ 'ও 'পতৃ, পিতামহ 

ভতি পুবধ পুরুধগণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত*ৎকর। তখনকার 
সমাজে অপ্রায়ুঃ, অসচ্চরিত্র, অজ্ঞানী,'অধাম্মিক, ছূর্বল লোক বিরল ছিল 
কেন ? 


তোমরা বলির! থাক, সে কালের লোকগুলে৷ বোকা ও কুসংস্কারাপন্ন 
ছিল। তোমরা কারস্থ জাতি হইয়া, সে কালের লোকগুলাকে ও 
তোমার পূর্ব পুরুনগণকে আহাম্মুখ বলিতে কুন্তিত হও ন1। কারণ 
তাহার! ক্ষত্রিয় জাতি হইরা৪ উপবীত ধারণ ও ক্ষব্রিয়ের আচরণ 
পালন করেন নাই, আরে৷ বলিতেছ,__“ত্রাঙ্গণগণ প্রবঞ্চক ধূর্ত, শঠ 
ছিল। তাহারা নিজেদের প্রাধ'গ্য রাখিয়া, পরের ঘাড়ে কাটাল 
ভাঙ্গিয়। বেশ মজ। করিত্েেন। ব্রাহ্গণগণ কি হিঙি বীজি মনত পড়িয়া লোক 
ভূলাইরা স্বার্থ সাধন কাঁরতেন। তাহাদের কণ। আর শুনিব না, শ্রেষ্ট 
বলির মানত করিব না। তাহাদের প্রণাত শাম্্রও তাহাদের অনুকুল জনক 
এবং মন“গড়া কথা । শস্তি টার্ন কিছু নয়। শ্ছাই ভগ্ম অপার শাস্ত্র 
ও ব্রাঙ্গণগুলা সনাজের মাথা খাইয়াছে, আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। 
অতএব শাস্ত্র সহ ব্রা্ষণ জাতিকে রসাতলে নিক্ষেপ কর |” তোমাদের 
ক্ষমতায় কুলায় না লিরা কিছু করিতে পার না। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান গরিষট 
 ক্স্থগণ এখনে শন্ধণ ভক্ত, ব্রাঙ্গণ সেবক, রক্ষক আছেন বলিয়া, 


সারসাধন । ১০১ 


তোমাদের মনের আবেগ বচন, গঞ্জনে প্রকাশ হয় মাত্র। আচ্ছ! 
«তোমাদের মতে স্বীকার করিলাম, শান্তর ও ব্রাহ্মণগণ অপদার্থ অকর্মন্য, 
অসার । বেশ কথা কিন্ত তোমরা শিক্ষিত হইয়াছ, সভা, ভব্য, দিব্য হইয়াছ, 
্রকিং মটিতেছ, ক্যানেল কষিতেছ, কত উষধের শ্রান্গ করিতেছ, এ্াস্থ্য 
রক্ষার জন্ত, কত কি করিতেছ্ছ, মোট। মোটা ীভলিট দিনা ডাক্তার আনিতেছ, 
তবে তোমার ছেলে মন্পাযুঃ ছর্বধল এবং অপার্দ্িক, অসচ্চরিত্র হয় কেন? 
ইহা কি বলিতে পার% তোমার পুব্ব পুরুঘগণের মত, এখন তোমার 
সন্তান বণিষ্ঠ, দীর্ঘজীবি, ধার্টিক হয়না কেন, বলিতে পার? তুমি 
পারিবে না ; আমি বলি, তোদার কর্মদোষ | যে শাস্ত্র অগ্রাহা কর, যে 
ব্রাহ্মণ দিগকে অবিশ্বাস কর, সেই আন্ধণ বাকা ও শাস্্ বিশ্বাস করিয়া 
পুর্ব কথিত "নিয়মে গর্ভীধান কর; দেখিবে তোমার পুল্র দীর্ঘজীবি, 
নুপপ্ডিত, ধার্মিক প্রন্ততি বিবিধ সদগণ ভূষিত "ও স্থুখী হইয়াছে। 
পেই অনুষ্ঠান কি এবং কিরূপে করিতে হয়, তাস্থাই এক্ষণে বলিতেছি। 
জাতমাত্র বালকং পিত! স্বর্ণদত্বা পশ্যেৎ 
তো গ্ুহান্তরে গর্ভাধান পদ্ধত্যুক্তং 
পঞ্চ দেবত। পুজাদি ধারহোমান্তং কন্মকৃত্ব। 
পঞ্চানুতিদ্দদ্যাৎ | হী অগ্রয়ে স্বাহা ইত্যাদি । 
ইতাভিমন্ত্রেরিতি | 
ততঃ কাতস্তপাত্রে সমাংশেন মধুনর্পিষী 
সমানীয় তঢ়পরি এ মিডিসপ্তধ জপ্ত। 
“হাঁ” আঘুক্চানি ইতি মন্ত্েণ দক্ষিণ 
হস্তা নাপসিকর! শিশুং গ্রশিয়েৎ। 
ইত্যাযুজ্জননং কৃত্বা! পিতা গুপ্তনাম্ণকুর্য্যাৎ | 
ততে! জন্ম দিনাবধ্ধি ত্রিদিনাভ্যান্তরে কর্তব্যং। বথা,-- 


১০২ সংসারসাধন । 


বালকম্তুজিহ্বায়াং ত্রিদিনাভ্যত্তরে হ্যসেৎ। 
মধুন! শ্বেত ছুর্ববাভিঃ স্থবর্ণস্ত শলাকয়া । 
ইদং বাগভব কুটন্ব লিখেছৈ জননান্তরে । 

স এব পণ্ডিত ভূথান্নতু মুর্খ ভবেদ প্রবং | 
বাগৃভব কুটমপি তীত্রিব যথা -_- 

কাম দেবস্ততো ঘোনিস্ধ্য স্বর পুরন্নরী। 
ভূবনেশী ততঃ পশ্চাৎু পঞ্চবক্ত, বিভূষিতঃ | 
অয়ং স বাগ্ভবে। দেবী বাগীশত্ব প্রদায়কণ। 
অনেন বাগ্ভব কুটেন বালক পণ্ডিত 
্সকবিঃ শব্দালঙ্কীরবিদ্য ভবতি। 

যদীমং মল্পং কৃত পুরশ্চরণো বাঁলিশস্তাপি | (১১) 
মুদ্ধনি হস্তং দত্বাস্টোত্তরশতং জপেত্ৃদা 
সোহপি শ্নোকং করিষ্যতি। 

যদি চেমং মুকন্ত জিহ্বাযাং ন্তাসেন্ুদ। 
সোহপি কবির্ভবতি। 

কবিত্বং জায়তে তেন পাগ্ত্যং স্বরবন্দিতে | 
জিহ্বাং সন্মাজ্জ্য দেবেশি দ্বাদশাহেহথবাপুনঃ 
বর্ণজাত্যাদি ভেদেধ মাসান্তং সম্তবিষ্যতি | 
যথাশৃক্ত'পচারেণ দেবতাং পুজয়ে পুনঃ 


সপপপপস পপাাাপ্পিগনদ তাশীপিশীশিশিপত পপপি্পাশিশি পাপ অপপসপাসসাপাপপানাপসপন | পপ পপ 


(১১) বালিশন্তাপি _মূর্বন্তাপি । এখানে বালিশ অর্থে মূর্খ 
বুঝিতে হইবে 


ংসারসাধন । ১৬৩ 


সংপুজ্য দেবতাং ভক্ত্যা লিখে মন্ত্রং মহেশ্বরী 
যদি পিতা ন দেশস্থো৷ পিতৃব্যো মাতুলোহপি বা 
লিখিত্ব। পরমেশানি কুর্ধ্যাচ্চ বালসংক্ষি যাং 
মুলমন্ত্রং লিখেন্মত্রী যন্যোষ্ঠে 'শ্বেত ভুর্ববায়া 
বাক্যোচ্চারণতে। বালো বাগী দ্রুত কবির্ভবেৎ | 
[জঙহ্বায়াঞ্চ লিখেদ যন্ত্রং বত্বে দারু কুশেন ঝা 
বারত্রযন্ত সম্মার্জ্য দক্ষিণেনৈব পাণিনাঁ” 

মন্ত্র মুচ্চাধ্ধ্য প্রত্যেকং পংক্তিকুষ্যাৎ স্থশোভনম্‌ ৷ 
আদৌংস্কার কর্তব্য্তদন্তে বিলিখেন্মন্ম্‌ । 
কবির্ববাগী ভবে পুজ্রঃ সর্ববকাম প্রদা়কঃ 


জিতৈক্ত্িয়ঃ সত্যবাদী ধান্মিকো! জায়হত মহান্‌ ॥ (১২) 
ইহার প্রয়োগ এইরূপ করিতে হইবে, -- 


পপ পলা 











০৮ শি স্পাপাপিস স্পা পপ 


১২) সকলেরই প্রয়োজনীর এই দ্ুলগভ গুপ্ত বিষরটী লুপ হইয়াছে 
বলির! সংস্কতাংশ প্রকাশ করিলাম । কিন্তু ঃখের বিষয় সংস্কৃতাংশ সমস্ত 
প্রকাশ করিতে পারিলাম না ॥ কারণ মে সময় আমি পাঁচীন তস্ত- 
লিখিত দেবনাগরী পুথি দেখিয়া লিখিয়াছিলাম, তখন আমার পরিধান 
এরকধূতি ও মোট! চাদর একথানি মাত্র সম্বল । কাগজ কলম, পেন্সিল 
কিছুই সঙ্গে ছিল ন। আর যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পি, এম, 

বাগচী প্রনৃতির ছুই পমপার দোয়াত স্কালীরল্মষ্টি হয় নাই, এবং ১এখন- 

কার মত কাগজ, পেন্সিল * সর্বত্র স্থলভ ও স্ু প্রাপা ছিলনা । বিশেষতঃ 
তখন নম্মদার মে অংশ পরিক্রমণ করি, সেদিকে লোফালন্ধ ছিলনা । 
কোনরূপে কাগজ, পেন্সিল সংগ্রহ করিবারও উপায় ছিলনা । দ্ঠাতন 
কাটী ভাঙ্গিয়! অস্ত্র বিনা যতদুর সম্ভব-_স্থক্ষী গ্রকরিয়া সিন্দর ও কয়ল! 


১৩৪ সারসাধন। 


০ পুত্র ভূমিষ্ট হইব! মাত্র, পিতা স্বর্ণ দ্বার! পুজ্রের মুখাবলোৌকন করিয়া 
গৃহাভ্যন্তরে গমন পূর্বক গুরু ও পঞ্চদেবতাদি ও ইঠ্টপুক্ব! এবং তারার 
পুজা করিয়া ধারা হোম করিবেন। (১৩) 


সপে সীপিস পাশা শশিশীশশীশি শি শি শ্পিপপীশাপশ | শশী শিপ 


গুলিয় তন্বারা তদ্দেশীয় এক রক্ষম বুক্ষের পাতায় লিখিয়াছিলাম | কিছু 
দিন পরে তাহা কতক অম্প্ট হইয়াছিল। আর তাহার পরে আমি বাটা 
'আগিয়া এক,বৎসর বাঁটীতে ছিলাম। সেই সমর অন্যান্য বহির সঙ্কে 
সেই লিখিত পাত গুলি আম'র আলমারির মধ্যে রাখিয়া আবার বাহির 
হই। নয় বৎসর পরে-_(আমার পিতদেবের কাণী লাভের পরে), বাটী 
আসিয়া দেখি, দ্বিতল কক্ষ মধো আমার আলমারি ভর্গ ৪ অন্যান্য সমস্ত 
পুস্তকের সহিত সেই অমূলা পত্র গুলি অন্তহিত হইরাছেণ তাহা আর 
পাইলাম না। সেজন্য সমস্ত লিখিতে পারিলাম না। কিন্তু নিতান্ত 
প্রয়োজনাংশ প্রকাশ, করিতে পারিলাম ইহাই স্থখের বিষয় 'ও তৃপ্ির 
কারণ। 


(১৩) হিন্দু গৃহে অন্ন প্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি শুভকাধ্যে 
দেওয়ালে ঘ্বতধার! দে'ওয়ার রীতি আছে। তাহাতে সাধারণ কথায় 
বেস্ুরধারাঃবলে। ইহার সংস্কৃত বা সাধুভাষার ' নাম_-প্ধারাহোম”। 
ধারাহোমের নিয়ম যথাঁ,_-দেহলাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশ পরিমাণতঃ 
সপ্টধা পঞ্চধা বিন্দুন দদ্যাৎ সিন্দর চন্দনৈঃ | প্রতোক বিন্দৌ মতিমান্‌ 
কামং মায়াং রমাং স্মরণ | ঘৃতধারামবচ্ছিন্নাং দত্বা। অর্থাৎ-কনম্মক্চা 
নাড়াইয়া নাভি প্রমাণ উচ্চ, দেয়ালের গান্ধে এক বিঘত প্রশস্ত স্ানে 
সিন্দর ও চন্দন দ্বারা সাত 'অথব! পাচটা বিন্দু অস্কিত করিবে। প্রত্যেক 
বিন্দু দিবার গরম ক্লীং হীং শ্রীং বীজ উচ্চারণ করিবে। পরে প্রতোক 
বিন্দুর নিষ্ন দেশ হইতে স্বতের ধার! দিবে । এ ঘ্বতধারা অবিচ্ছিন্ন রূপে 
নিক পর্ধীস্ত আসিবে । ইহাই ধারাহোম বা বন্থুধার! দিবার নিরম। 


ংসারসাধন। ১০৫ 


পরে পঞ্চাহুতি দিতে হইবে (১৪)। তৎপর কাতস্ত পাত্রে (জ্র্াৎ 
কাসার বাটা কি রেকাবে ঘ্বত ও মধু সমানাংশে লইয়া তদুপরি এ মন্ত্র 
সাতবার জপ করিয়া “আযুর্ববচ্চাদি” মন্ত্রে (১৫) দক্ষিণ হাতের অনামিকা 
অঙ্গুলি দ্বার! শর ঘ্বত মধু লইয়া শিশুর মুখে দিবেন। ইহাকে আইুর্জনন 
কহে। এই সময়ে পিতা মনে মনে শিশুর একটী গুপ্ত নাম রাখিবেন। 

ইহার পরে শ্বেত দুর্ব্া অথব| স্বর্ণ শলাকা অর্থাৎ সোন্শর একটা! কাটি 
দ্বার জিহ্ব| তিন বার মর্দন করিবে। পরে ন্ব্নশলাকা দ্বারা 
মধু লইয়া বালকের জিহ্বাতে বাগতবকূট-_ক্রী' হী ঈগী শ্রী হৌং সঃ-_ 
এই বীজ পউক্তগাকারে লিখিয়! দিবেন । উহাতে বালক পণ্ডিত হইরে 
নিশ্চয়ই । কখনই মূর্খ হইবে না। পরন্থ বালক পণ্ডিত, স্ুকবি, শব্দা- 
লঙ্কারবিৎ হইবে । 


উক্ত মন্ত্র অথব| দিতীয়! মানিগ্া তারাদেবীর বীজ মন্ত্র-হ্ী স্ত্রী হ'-_ 
এই তিনটা বীজ এইরূপে জিহ্বাতে ও ওষ্ঠে লিখিবে ! 

আর একটী কথা বলি1 কথাটা সত্য হইলেও সেই ভাবের কাহার ও 
গায়ে লাগিবে। কিন্ত সতোর অনুরোপে বলিতে হইতেছে বে, বিষ্ণু 
মন্ত্র উপাসকগণের ত্বাধ্যে ভেদ জ্ঞান রহিত প্রকৃত ধান্মিক মহাজ্মা যেমন 
বিরল নে, তেমনি ভেদজ্ঞান প্রায়ণ গোড়া পাপাস্মীও বিরল নভে । 
সেরূপ মহাপাতকী নরাধমগণ--যাহারা শক্তি মানেন না, শক্তির প্রসাদ 


পিপলস পপ পপ শপ পপর. সস ০ শিশীশিশীটি 


(১৪) পঞ্চাহুতি বথা,__হীং অগ্রয়ে স্বাহ।, হীং ইন্দ্রার স্বাহা, ভীং 
প্রজাপতয়ে স্বাহা। ভীং বিশ্বেভ্যো স্বাহা৯হীং ব্বন্ধণে স্বাহা ।--শ্ই গঞ্চ মন্ত্রে 
পীচ বার ঘ্বৃতাহুতি দিতে হইবে। 

(১৫) হীং আরুর্বচ্চো বলং মেধা বদ্ধতাং তে সদা হ্রিটিশা-_এই মনত 
বলিয়। ঘ্বত, মধু শিশুর মুখে দিতে হয়। উহাভে শিশুর আয়ু র্ধি হইয়া 
থাকে। এই জন্যই ইহার নাম আমুর্জনন। 





১০৬. ংসারসাধন । 


গ্রহ করেন না ;-_-এরপ ব্যক্তি উপরোক্ত বাগ.ভবকূট অথবা তার! মন্ত 
না লিখিয়! নিজ কুল দেবতার মন্ত্র ধরপ্নপে বালকের জিহ্বা ও ওষ্ঠে লিখিবেন 
এরূপ গোড়া ব্যতীত অপর লাক্তিও ইচ্ছা করিলে নিক্ত কুল দেবতার মন্ত্র 
লিখিতে পারেন । 

এই কার্ষ্য বালকের জন্মদিনে নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে করিবে। কারণ 
বতক্ষণ নাড়ীঞ্ছেদ না হয়, ততক্ষণ অশৌচ হয় না। ৫১৬) এজন্য 
নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বে এ সকল অন্রষ্ঠান করিয়া পরে উৎসাহ পূর্বক নাড়ী- 
চ্ছেদ করিবে। যথা-_“নালচ্ছেদং তাতোধাত্রী কৃর্য্যাদুৎসাহ পুর্বকং" | 
জতএব নাড়ী চ্ছেদনের পূর্বে এ সকল অনুষ্ঠান কর্তৃবা ।' 

কোন বাধ! বিদ্ব বশতঃ জন্মদিন নাড়ী্ছেদের পূর্বে উক্ত অনুষ্ঠান 
করিতে না পারিলে তিন দিন মধ্যে করিতে হইবে এবং পূর্বোক্ত 
প্রকারে বাল সংস্কার, ধারাহোমাদি নকল কার্য সমাধান্তে পরে বালকের 
জিহ্বাতে মন্ত্র লিখিবে 1” আগ্রে প্রথমোক্ত প্রকারে সংস্কার করিতেই 
হইবে । যথা, 


“আদৌ সংস্কারঃ কর্তব্যস্তদন্তে বিলিখেন্মনুং 1 
তং্পর জাতি ধশ্মান্নসারে এগারো কি বারে! দিন কিম্বা এক মাস 
তে শুভাশৌচান্ত দিনে জাতীয় রীত্যন্ুসারে শাস্তি কার্যাদি করিয়! পিতা, 
অথবা ত্বাহার অনুপস্থিতিতে পিহ্ৃবা কিন্বা মাতৃল অবস্থান্লারে উপচার 
দ্বারা দেবতার পুজা করিয়] পূর্বোক্ত মন্থ অগবা মূল মন্ু শ্বেতদুর্বা, কুশ 
অথবা হ্র্ণশর্লাক! দ্বারা বালকের ওঠ্ঠ লিখিবে। এবং জিহ্বাতে পূর্বোক্ত 
বাগভবকূট লিখিবে। এইরূপ নিয়মে বালক 'সংস্কার করিলে এ বালক 


৮. ্পস্পা টিপিপি পাশা পিক পপীসি পপপািতি পপপ্পাপপাপাপিপপস শা 4 শশা শি তি কপিল শা পি ও পা 


(৯৬) এযাবন্নাছদাতে নালং তাবদশৌচং ন বাধতে 1” অর্থাৎ যতক্ষণ 


নাড়ীচ্ছেদ,ন| হয়, ততক্ষণ অশৌচ বাঁধা হয় না। 


এ 


সারসাধন । ১০এ 


বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হইব মাত্র বাগী ও জুত কবি হইরা থাকে । ইহাতে 
সনেহ নাই | (১৭) 

অনন্তর মাতার ক্রোড়ে কুশোপরি সন্তানকে রাখিয়া! ব্রাঙ্গণগণের 
সহিত সমবেত হইয়া! কুশ ও স্বর্ণ দ্বারা জল, ছিটাইয়! শান্তি করিবে। ' শাস্তি 
মন যথা, 


ইমং পুক্রং কাময়তঃ কাঁমজানামিহোর হি। 
দেবেভ্যঃ পুষ্ণাতি সর্ববমিদং সজ্জননং 
শিব শান্তিস্তারায়ৈ কেশবেভ্যন্তারাখৈ 
রুদ্রেভ্যঃ উমায়ৈ শিবায় শিব যশসে ॥ 
এই মন্ধ পাঠ করিয়! স্বর্ণ ও কুশোদক দ্বারা শান্তি করিবে। 
এই রূপে শান্তি দানের পরে শিশুকে স্্য দশন করাইবে। সৃর্ধ্য 
দর্শন করাইবার নিয়ম এই যে,_-শিশুকে কোলে 'লইয়! রক্ষা মন্ত্র পাঠ 
করিবে | যথ|১-- 
ব্রক্মা বিষণ শিবোদছুর্গা গণেশ ভাক্করস্তথা ! 
ন্দ্রে বায়ু কুবেরশ্চ বরুণোহগ্রি বুহস্পতিঃ। 
শিশে; শুভং প্রকুর্ববন্ত রক্ষতন্ত পথি সর্ববদ! 
এই মন্ত্র পাঠান্তে শিশুকে কোলে লইয়া বাহিরে কিয় আসিয়া 
সূর্য্য দর্শন করাইবে। সে সময় নিয় লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। 
সথা,__ 


এ ৮৬ ৮৮টি শী শী 4 শীট শী্াঁিা 22 _ শপ শী শান শি ৯ শত কপি শশী ডিজনি 


(১৭) আমি কয়েক স্থানে করেকটী বালকের ই শ্রপ সংস্কার 
করিয় দিয়াছি। তাহারা যে দ্রুত কবি, বাগী, পণ্ডিত হইবে ম্তাহ! 
৮ বংসর বয়স হইতেই সকলে প্রততাক্ষ প্রমাণ পাইতেছেন । 





১০৮ ংসারসাধন । 


হীং তঙ্গক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রযুচ্চরন্‌। 
পশ্ঠেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং । 
শৃণুয়াম শরদঃ শতং ॥ 


মন্ত্র পাঠ পূর্বক সুর্য দর্শন করাইয়া শিশুকে গৃহে লইয়া যাইবে । 

এই রূপ কূরিবার দিন পূজোপকরণ ও অন্ন বন্ত্রাদি এবং দক্ষিণ! 
ত্রাহ্মণকে দিবাধ় বিধি আছে । আর এ সকল কার্য্য পিতা অথবা পিতৃব্য 
কিন্ব। মাতুল__ইহাদের মধোে এক জন করিবে। তাহাদের অভাবে 
কিম্বা কোন: প্রকারে অশক্ত হইলে গুরু যদি উপযুক্ত হন, তবে তাহ 
দ্বারা করাইবে। অভাবে--উপধুক্ত বিশ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বার! করাইবে। 

এই নিয়মে আয়ুর্জনন ও সংস্কার করিলে, বালক বাপ্মী, সুকবি, 
পণিত, ও দীর্ঘজীবি, সত্যবাদী, জীতেন্তিয়, ধান্মিক এবং সর্ধ প্রকারে 
মহৎ পদবাচা হইবে । *তাহাতে সন্দেহ মাত্রনাই | শিব বাকা মিথ্যা নহে 
এবং স্বরোদয় শান্ত সতা, প্রতাক্ষ ফলদায়ক | এজন ইহা৷ পরীক্ষা 
করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করি। 

এইরূপ বালক সংঙ্গার করিবার বিধি তন্ত্রেও মাছে | বুহন্নীল তন্ব, 
ম্ত্যস্থত্ত, মোগ্রতারাকল্প, বুহতশ্রীরুম, প্রভৃতি তন্থে বাক্ত আছে। 
কিন্তু তাহ! সংক্ষেপে আছে দেখিয়াছি । ইহাও বোধ হয় স্বরশান্ত্র হইতে 
তন্ত্র শাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে । 

এখানে আর একটা কথা । প্রথমে যে বাগভবকূট মন্ত্রের কথা 
বলিয়াচ্ছি, মে মন্ত্রেব শক্তি: অসীম ও মাহাম্র্য অপার। বাগ ভবকৃট 
মন্ত্র অষ্টাধিকসহত্র জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়। *পুর্ুশ্চরণান্তে মুক (বোবার 
যায়) ব্যক্তিরশ্গাধায় ১০৮ বার জপ পুর্বক জিহবাতে স্টাস করিয়া, কিঞিৎ 
জল এমনে ১০৮ বার মভিমন্ত্রিত করিরা পান জরাইলে বোবার স্যার ব্যক্তিও 
সুকরি, পু্িত হইবে এবং প্লোক করিতে পারিবে সন্দেহ নাই | যথা, 
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যদীমং মন্ত্রং কৃতপুরশ্চরণো মুখস্ত শিরসি " 

হস্তং দত্বাস্টো ভ্তরশতং জপেত্দ! 

সোহুপি শ্লেকং করিষ্যতি | 

যদি চেমং মৃকস্থ জিহ্বায়াং 

ন্যসেতদা সোহপি কবির্ভবতি | 
গন্ধব্বতন্থে উক্ত আছে যে, 
“অযুং স বাগ ভবে! দেবী বাগীশত্বপ্রদাঘ়কঃ | 
ইদং বাগ ভবকুটন্ত' বাঁলিশস্তাপি মুদ্ধনি (১৮) 
হস্তঃ দত্ধা পঠেৎ সিদ্ধমন্টোভ্ভরশতং প্রিষ়ে। 
সোহপি শ্লোকং মহেশানি করত্যেব ন সংশয় । 
জিহ্বাধাং ন্যাসনাদ্দেবী মুকোহপি স্ৃকবির্ভবে€ 1” 


অর্থাং এই বাগ, ভব মন্্ বাগীশত্ব প্রদায়ক। এই মন্ত্র পুরশ্চরণ 
পুর্বক মূর্ধ ব্যক্তির মস্তকে হস্ত দিয়! ১০৮ বার জপ করিলে, সেই মূর্খও 
শ্লোক করিতে পারিবে এবং জিহ্বাতে স্তাস করিলে মুক অর্থাৎ--বোবাও 
স্ুকবি হইবে এবং শ্লোক করিতে পারিবে । ূ 

স্থতরাং শান্ত প্রমাণে প্রতিপন্ধ হইতেছে এবং আমরা কার্যাত: 
প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি পূর্ব কথিত মুলমন্ত্রাদি অপেক্ষা! বগভবকূট মন্ত্রের শক্তি 
অধিক। বরঃপ্রাপ্ত মহামৃখ ব্যক্তিকে উপযুক্ত রূপে প্রয়োগ, করিতে 
পারিলে, যখন মূর্খত্ব দূর হইয়া স্থকবি প্রভৃতি হয় ; তখন শিশুর ত কথাই 
নাই। এ কারণ নবজাত শিশুকে বাগ ভবকূট মন্ত্র দ্বারা সংস্কান্ট করা কর্তবা | 
রুদ্রযামল, শ্রীক্রম, ও যোগিনী জালন্ধর প্রভৃতি তন্ত্রে বাগভবকুট মন্তু অন্য 


পপ সস 


(১৮) বালিশগ্তাপি-_বালিশ অর্থাং মহামুর্খ । 


১৯০ ংসারসাধন। 


প্রকার এবং কুলোড্ডীশে কামরাজ-_লোপমুদ্রা মন্ত্রাদি বাগভবকুট না 
কথিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাও অবিদন্বাদিত সত্য ও স্থির নিশ্চিত, যে, 
এ সকল তন্্জ্ঞ এবং তদনুযায়ী ক্রিয়াভিজ্ঞ ব্যক্তি আজকাল কেহ নাই 
(১৯)। আর ষদিও বিধি পূর্বক নিয়ম মত প্রয়োগ করিতে পারিলে, 
সকল মন্ত্রেরইে অব্যর্থ শক্তি প্রকাশ হয়, তথাপি স্বরমতে প্রথমোক্ত বাগ. 
ভৰকুট মন্ত্র প্রতোগ কর! অতিকর্তব্য। অতএব সকলে বথাবিধি প্রোক্ত 
আফুজ্জনন হইতে বাগ.ভবকুট প্রয়োগ ও শান্তি আদি করিলে প্রত্যক্ষ 
ফল লাভ করিবেন । 


শশী পাপপস্পালপসপপাপাপাপানাপানপাপিশিশ শা শি পপ শ আল ও... এ দিত কি 


(১৯) এ কথায় কেহ কেহ আমার উপর দোষারোপ করিবেন 
জানিয়াও সত্যের অনুরোধে বলিলাম। কি করিব নাচার! প্রত্যক্ষ 
ফলদায়ক তন্ত্র, স্বর ও যোগ শাস্ত্রাতিজ্ঞ ব্ক্তি বঙ্গদেশে আদৌ নাই । 
শাস্ত্র গ্রন্থ ও গুপ্ত, লুগ্চ | মহেশ্বরের ইচ্ছাই বুঝি এই রূপ। তাহার 
ইচ্ছার বুঝি এরহিক--পরমাথিক স্থথকর প্রত্যক্ষ ফলদায়ক শাস্ত্র ব্গদেশ 
হইতে 'অন্তহিত হইরাছে । আজ কাল এঁ নকল শান্তরজ্ঞ ব্যক্তির অভাব, 
তেমনি গ্রন্থও একথানি দেখা যায় না। 'এই বড় আশ্চর্য! এই দেখুন 
না, পুরাণের মধ্যে বে গুলি সহজ ও গল্প-- উপন্তাসের মত, সেই 
পুরাণগুলি এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণশরেষ্ট অগ্নিপুরাণ, 
বাযুপুরাণ, ও গরুড়পুকলান এক খানিও সম্পূর্ণ খু'জিয়৷ পাওয়া যায় না। 
ধীদকল পুরাণে যোগাদির সহজ ও প্রত্যক্ষ ফলদায়ক অপূর্ব সঙ্কেত বর্ণিত 
আছে। অন্য তাহা বুঝিবার'কি বুঝাইবার মত উপযুক্ত বাক্তি বঙ্গদেশে 
আদৌ নাই; কিন্তু শান্ত গ্রন্থ গুলি গেল কোথার ? এই সকল কারণে 
বোধ হয় হি পরমাগিক স্খকর গ্রতাক্ষ ফলদায়ক শান্ত্র লুপ্ত করাই 
ভগবানের ইচ্ছা! | এই জন্যই যেন পুরাণ শ্রেষ্ঠ উপরোক্ত পুরাণ তিন 
খানি ও তন্ব, যোগ, স্বরশাসন্ত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ষাহা হউক 


০ 
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স্বরের বাল্যাদি অবন্থা ও তাহার ফল। 
গর্ডাধান বর্ণনায় স্বরের যে পঞ্চ অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বিচার 

করিয়া সর্ব কার্ধ্য করা কর্তবা ; নিশ্বাসের সহিত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতাবস্থা 
যেমন হইয়। থাকে, পূর্বের বলিয়াছি, তেমনি বর্ণ ভেদে বাল্যাদি অবস্থা- 
পঞ্চক ভইয়া থাকে । এ অবস্থা এবং কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ কোন্‌ কার্ম্য 
করা উচিত তাহ! বলিতেছি । যথা, ূ 

উদ্দিতস্থ স্বরস্ত স্বর্নামস্বর বশেনতাঃ। 

পঞ্চ বাল্যাদিকাবস্থাঃ স্ব স্ব কাল প্রম্্ণতঃ | 

আগ্যো বাঁলঃ কুমারশ্চ যুবা বৃদ্ধে। মৃতস্তথা । 

নিজাবস্থা স্বরূপেণ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ। 

কিঞ্চিল্লাভকরো! বালঃ কুমারশ্চার্দলাভদঃ । 

সর্ববসিদ্ধিং যুবাদত্তে বৃদ্ধে হানি মুতে ক্ষয়ঃ। 

যাত্রাযুদ্ধে বিবাদে চ নফৌে দুষ্ট রূজান্বিতে। 

বাল বরে বেদ বিবাহাদি শুভেহশুভঃ | 








প 


এই সকল বিবেচনা পুরবক কেহ আমার (উপর দোষারোপ করিবেন না 
আশ! করি। প্রকৃত তত্বন্্ ব্যক্তি বঙ্গদেশে আদৌ নাই ; »একথা প্রতিপন্ন 
করিতে, বেশী প্ররা করিতে হয় না । আরে দেখুন, বটতলা হইতে প্রকা- 
'শিত মাতৃকাভেদ প্রভৃতি কতকগুলি তন্ত্র একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
তন্মধ্যে মাতৃকাভেদ তন্বের এক স্থানে £থ পুষ্প” লেখা ছিল। 'পতিত দ্বারা 
এ সকল তন্ত্র সংশোধন পূর্বক পুনঃ মুদ্রিত হইয়ুছে । তাহাতে “থ পুষ্প” 
স্ঠানে শোধক পণ্ডিতে অগাধ বুদ্ধিতে “ন্ব পুষ্প” করিয়াঁছিন। কিন্তু 
“স্ব পুষ্প” কাহাকে বলে, কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা কি বলিতে 
পারেন? এইতে। তন্ত্র ংশোধক পঞ্ডিতের দশা ! 


১৯৯২ সারসাধন । 


সর্বেবেষুশুভকার্য্েযু যাত্রাকালে তখৈবচ । 
কুমার কুরুতে সিদ্ধিং সংগ্রামে অক্ষতো জয়ী | 
গ্ণভীশুভেষু সর্ব্বেষু মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধনে । 

সর্ব সিদ্ধিং যুবাদত্তে যাত্রা যুদ্ধে বিশেষতঃ | 
দানে দেবাচ্চনে দীক্ষা গুঢ়মন্ত্র গ্রজল্লনে | 

বৃদ্ধ স্বরে! ভবেন্তব্যে। রণে ভক্ষ ভয়ঙগমে | 
বিবাহাদি "ভং সর্ববং সংগ্রামাদা শুভং তথা । 
ন কর্তব্যং নৃতিঃ কিঞ্চছ্যাতে মৃত্যু স্বরোদয়ে | 
সুতো বৃদ্ধস্তথা বাল? কুমার স্তরুণঃ ন্বরঃ | 
যথোত্তর বলা? সর্বেব জ্ঞাতব্যাঃ স্বরবেদিভিঃ ॥ 


পূর্বে বলিয়াছি, এক এক নাসিকাঁয় এক ঘণ্টা হিসাবে শ্বাস 
বহন হয়। এ এক ঘণ্টার নধ্যে স্বরের পাঁচটা ভাব ঝা অবস্থা । যথা,-- 
বাল, কুমার, বুবা, বৃদ্ধ ও মৃত। এই প্রকার অবস্থ। ও নামানুসারে 
কার্যের ফল প্রদান করিঘা থাকে | বালম্বরে কার্যা করিলে কিঞ্চিৎ লাভ, 
কুমার স্বরে অদ্ধ লাভ, বুঝা স্বরে সব্ব কার্ধ্য সিদ্ধি ৯য় এবং বৃদ্ধ ও মৃত্ট্ু- 
স্বরে কার্য করিলে হানি 'ও ক্ষয় হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়! 
কার্য করিতে হইবে । ইহার মধ্যে কোন্‌ অবস্থায় কোন কার্য করিলে 
কি ফল হয়, তাহ পৃথকরূপে বপিতেছি । যথা, 

যাত্রা, বুদ্ধ; বিবাদ, বিবাহাদি বাধ্য বালম্বরে করিলে অশুভ হয়। 
বালত্বরে যেকোঁন শুভ কা্য করিবে তাহা অশ্তভ হইবে। 

যা, সণামে এবং সর্বপ্রকার শুভ কাধ্য কুমার স্বরে করিলে শুভ 
হয়। , কুমারশ্বরে বুদ্ধ যাত্র! করিলে, জয়লাভ করিয়া অক্ষত দেহে প্রত্যা- 
বর্ন করিয়৷ থাকে । 


সারসাধন । ১১৩ 


য্ত্-মন্ত্রীংদি সাধনা! এবং যে কোন কার্য্যোপলক্ষে যাত্রা, যুদ্ধ ও সর্বপ্রকার 
ওুভাশুভ কার্ধ্য যুবাস্বরে করিলে সিদ্ধি হয়। বুবাশ্বরে যে কোন কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হইলে, তাহা সিদ্ধি হইয়া থাকে । বিশেষতঃ যুব! স্বরে যাব্রাকরিলে 
সকল" কার্ধ্যই সিদ্ধি হইবে। ৃ 

দান, দেনাষ্চনা, দীক্ষা, গুঢ় মন্ত্র সাধন বুদ্ধস্বরে ভাল । তত্তিন্ন অন্ত 
কোন কার্যে বুদ্ধন্বর ভাল নয়। 

মৃত্যুন্বর উদয়ে কোন কার্য করিতে নাই । ইহাতে যে কাধ্য করিবে, 
তাহা নষ্ট হইবে। 

সবরের এই পধ্চাবস্থা বিচার করিয়া সকল কাধ্য করা কর্তব্য | 

স্থলতঃ এই টুকু বুঝিতে হইনে যে, সৃত, বুদ্ধ, বাণ, কুমার ও যুবা, | 
ইহার! উত্তরোত্তর ভাল ও কলদায়ক | স্বরজ্ঞ ব্যক্তি ইহ! জ্ঞাত হঈবে। 
'অত এব সফলাপেক্ষ। দুবা স্বর ভাল। ঘুবা স্বরে যেকোন কার্য করিবে, 
তাঙা নিঃসন্দেহ সিদ্ধি হইবে। 

এখন কথা হইতেছে বাল্য, ধুবাদি অবস্থা পঞ্চক চিনিবার উপায় 
কি? তত্ব চিনিবার পক্ষে যেমন নানা উপার আছে, বাল্যাদি ভাব 
সেরূপ চিনিবার স্থবিধা নাই । কিন্তু তত্ব চিনিতে পারিলে এ পঞ্চভাব 
চিনিবার উপার অতি সহজ হর। নাসীপুট মধ্যে বাল্যাদি ভাব চিনিবার 
উপায় আছে । তদ্যতীত অন্ত প্রকারে চিনিবার উপায় নাই। আর 
এক প্রকার উপায় আছে, তাহা এ বাল্যাদি পাঁচ ভাব মাত্র, বর্ণ, গ্রহ, 
. জীব, রাশি, ভ, পি, ও-_এই সাত প্রকার গণনা করিয়া লইম1] ভাবাভাৰ 
বুঝি! কাধ্য করিতে হর । তদ্বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং মৌখিক উপদেশ 
ব্যতীত কেহই তাহা বুঝিতে পারিবেন না। এজগ্ত তাহা প্রকাশ করিলাম 
'না। আর রাজাদিগের জন্য এ মাত্র, ব্ণাদি' সাত প্রকার গণনার 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । সাংসারিক লোকের এবং যোগীদিগের মত 
নরপতিদ্দিগের ও স্বরোদর অতীব প্রয়োজনীয় । এ কারণ “নিরপতি 

৮ 


১১৪ সংসারসাধন। 


জফচর্য| শ্বরোদয়” নামক পৃথক একখানি স্বরোদয় আছে (২০) 
তষ্টে অনুকূল সময়ে রাজা যুদ্ধ যাত্রা করিলে অতি প্রবল শক্রকেও পরাস্ত 
করিতে পারিবেন। মন্ত্রী নিয়োগ ও সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ রাজ্যাভিযেক 
প্রভৃতি প্র ্বরোদয় মতে করিবেন । যথা,__বর্ণশ্বরে ষাত্র! করিলে নিশ্চয়ই 
জয়লাভ করিবেন এবং অন্ঠান্ত শুভাশুভ কাধ্য বর্ণস্বরে করিবেন। কারণ 
বর্ণন্বর সর্ধকালে বলী এবং সর্বব্যাপী। প্রাসাদ, আরাম, হন্মাদি নির্মাণ, 
দেবতা! প্রতিষ্টা, রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি রাশিস্বরে করিবে। শক্ত কর্তৃক 
দেশভঙ্ হইলে ও যুদ্ধ এবং মন্ত্রী ও সেনাপতি নিয়োগ প্রভৃতি পিপুস্বরে 
করিবে। এইরূপ নানা কার্ধা করিবার নিয়ম নরপতি জয়চর্ষ্যা স্বরোনয়ে 

(২০) মুশিদাবাদ-_বালুচর নিবাসিনী দর্শনাদি শান্্াভিজঞা তনবজ্ঞান- 
পরায়ণ! বিদৃষী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী একখানি নরপতি জয়চর্যা স্বরোদয় 
আমাকে দিয়াছেন । উহ! তালপত্রে লেখা এবং বহুদিনের প্রাচীন গুঁথি। 
উক্ত দেবীর পিত৷ নানা শাস্ত্রে শ্ুপঙ্ডিত ও বিজ্ঞানে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ছিলেন । 
তিনি দীর্ঘকাল ব্রহ্ষচর্যাবস্থায় সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়! শেষে বাটাতে 
আসিয়াছিলেন এবং নিলু ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত ছিলেন | তিনি উদ্ভাবলী 
শক্তি প্রভাবে বিজ্ঞান বলে অনেক নুতন তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
উক্ত মহাস্্রার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী প্রোক্তা দেবী পিতার শিক্ষাপ্ডনে 
প্রচুর বিভবের'সহিত পিতার অসীম জ্ঞান বিজ্ঞানেরও অধিকারিণী হইয়'" 
ছেন। স্বরজ্ঞ লোকাভাবে পুথি কাহাকেও দিতে পারেন নাই। তিনি 
বিখ্যাত হিন্দু পত্রিকার গ্রাহক! । এ পত্রিকায় আমার' লিখিত স্বরজ্ঞান 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতি যত্ব পূর্বক আমার সহিত "আলাপ পরিচয় করি 
এ স্বরোদয় পুথি খানি প্রদান করিয়াছেন ॥ অগ্যাঁপি আমার পরমাস্মরী; 
ও পরমববস্থানীয় থাকিয়া নানা প্রকারে আমার সহায়ত! করিতেছেন 
তাহার নিকট আমি চিরকুতজ্ঞ। ভগবতরুপায় তিনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘ 
জী।বি €ইর! আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করুণ প্রার্থনা করি। 


